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বি ও এ, 
[7 টি রিকিরে শিসপাসিপপিপিপিস। ডি সা লী 
1 ধাহাথ কপান ্ 
ছুভ গণ্য থা গ্রভণ করিয়। 
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" রি আত্ততোয। 
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এই বিশ্বনংসার লীলাময় বিধাতার বিচিত্র লীলা । এই টবচিঞরাময় 
নংসারের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। প্রেমিক ভাবুকের হবয়ন মন 
ভগবানের অপন্ধপ স্থ্টি-কৌশল দর্শন করিয়া বিশ্বয়রদে আগত হয়। 
এই অভূত বিশ্ব-রচনাঁর মধো যে কত শত বিশ্বয়কর ব্যাপার দৃষ্টি-পথে 
পতিত হুয় তাহার অসংখ্য! করা যায় না। সেই বৈচিত্র্যময় কষ্ট 
» সমুদযে বিশ্বশিল্লীর রচনা-নৈপুণ্য ও লীলা-বৈদঞ্ধট; দর্শনে হদয় যুগ্রগৎ 
_ আনন্দ, বিশ্লয় ও ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়; এবং আবেগোচ্ছ'সিত ক 
স্বতঃই তাহাকে 'জয় লীলা-রমময়। বলিয়। পুনঃগুনঃ স্মরণ করিয়াও 
পরিতৃগ্ু হয় না। স্ষ্টির সেই সমস্ত অগণিত বিচিত্র বস্ত পৃথিবীর 
নানাস্থানে অবস্থিত। একজনের ভাগ্যে ও ক্ষমতায় সে সাস্ত দর্শন বা 
পর্যবেক্ষণ কর৷ সম্ভবপর নহে। সভ্যজগতেন্ন অনেকানেক বিজ্ঞ পর্যটক 
পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া 
তাহাদের বিবরণ শ্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ বহুবিধ 
গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় বিগ্যমাঁন রহিয়াছে। বানালায় এরূপ পুশ্তযুকর 
অভাব প্রত্যেক জ্ঞানপিপাস্থ বঙ্গসস্তানই এপর্যন্ত অনুত্রব *করীয়া 
আসিতেছেন। সেই অভাব কথঞ্চিৎ দুরীকরণার্থ নান। শ্ভাষ।র নান) 
গ্রস্থ অধায়নপুর্বক ও নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া আমি এই শুভ উদ্ধমে 
শরবৃত্ত হইয়াছি। উপস্থিত গ্রন্থে পূর্বতন পর্যটকদিগের বিথিত বিবরণ 
সংগ্রহ ব্যতীত নানা দেশ ভ্রমণকালে নিজ প্রত্যঙ্ষীভূত কতিপঠা বিচিত্র 
ব্যাপারেরও বৃত্তান্ত সয়িবেশিত হইয়াছে। 


%৪ 


সাধারণতঃ স্ট্টির আশ্চর্য্য বস্ত ও ঘটনাগুণি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। তাহাদের মধ) কতকগুলি মন্ুয্যক্কত এবং 
অন্গুলি ইখরককৃত বা স্বাভাবিক। মনুয্ক্কত অদ্ভূত স্বটিনিটয়ের 
দশটামাত্র ইতিপূর্বে মৎকৃত "পৃথিবীর সপ্তাশ্চধ্য” নামক পুস্তকে বিবৃত 
হইয়াছে । বর্তমান গ্রন্থে কেবল কতিপয় ঈশ্বররকুত বা প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত ও ঘ্টনাবদীর বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । এই প্রাকৃতিক বিচিত্র 
বন্ধ সমুদয়ও উৎপত্তি অনুাঁরে তিন স্থানে নির্দেশ কর। যায়--আলে, 
স্থলে ও অন্তরীক্ষে। জলস্থিত বহুবিধ বিস্ময়কর মত্ত ও অগ্ঠান্ত, 
গ্রীণিকুলের বিবরণ, জলের বিবিধ অবস্থা ও গতির বিবরণ পাঠে 
একত্রে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থলেরও স্লেইকাপ , 
বহুবিধ অদ্ভূত আক্কৃতি ও গ্রকতির মানব ও অন্তান্ট বিচিতরস্বভাব প্রাণী ও. 
উদ্ভিদের বৃত্বাস্ত নিতান্ত কৌতৃহলোদ্ীপক | ব্যোম্মার্গে গ্রহ নক্ষঞাদির 
অবস্থান ও গতিবিধি, বাষুমণ্ল ও আলোকার্দির বিবিধ অবস্থা ও 
ক্রিয়ার বিবরণ আঁবালবৃদ্ধবণিতা সুকলেরই আবগ্ত জ্ঞাতব্য ও শিক্ষার । 
এই সমস্ত বহুবিধ বিবরণ গ্রাফিক ইতিহাস সহিত এই গ্রন্থের 
অস্ভরিহিত কর! হইয়াছে। 

কলিকাতা রিপন কলেজের অগ্ঠতম শিক্ষক আমার অনন্ন্থদয়। 
বদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষাগ বি, এ, মহোদয় এই গ্রন্থ এণয়নকন্সে 
বিশেষ-সাহাঁধ্য করিয়া নআঁমাঁকে কৃতজ্রতভাঁগাঁশে বদ্ধ করিয়াছেন? 
যাহাদের অন্ত “এই পুস্তক রচিত হইল, ইহা তাহাদের কথক্চিৎ 
উপকারে আপিলে শ্রম নফল জ্ঞান করিব। ইতি-_ 


৫ই আশ্বিন, ১৩১৪ । গ্রন্থকার । 
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মৎস্ত-নারী। ৃ 

সব্ধদেশে মকল সময়ে জননাধারণ মধ্যে এই কিন্বদপ্তী গরচলিত 
আছে, যে অপবিমেন সমুদ্র-গর্ভে অর্ধ মনুষ্য ও অর্ধ মতস্তের ন্যায় অতি 
বিশিষ্ট ্ীব বাস করিরা থাকে। কিন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানবিদ্‌ পম্ডিতগণ 
কহিয়৷ থাকেন যে, বিশ্বরাজে) ওরূপ প্রাণীর অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর 
নহে; উহা ফেব কাল্পনিক কথা মাত্র। এ কথা কিন্তু সম্পূর্ণ 
ভুল, সেই অপরিসীম-শক্জি-সম্পন্প বিশ্বীধিপতি মনে করিলে সক 
প্রকার বস্তই স্থষ্টি করিতে পারেন) এএবং ইহা যে ক্ষান্ননিক কথা 
মাত্র নহে, তাহার ভূরি তরি প্রমাণ গ্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাধ্যে কয়েকটী 
সন্নিবেশিত হইল। 

মেগান্থিনিস্‌ লিখিয়। খিয়াছেন যে, টাঞ্খোবানা .ব1 লগ্কাদ্বীপের 
নিকটবন্ী সুদ্ডে স্রীগোকের স্তায় আক্কৃতি বিশিষ্ট জীব বাম করিয়া 
থাকে। ইলিয়ান নামক একজন বিখ্যাত £লখক লিখিয়ঃছেন দ্য 
দৈত্যাকুতি মওগ্ত সমুগ্রমধ্যে বাস করিয়। থাকে। ভারতবর্ষের পূর্বতন 
পর্ভগিজ 'গনিবেশিকগণ কহিতেন যে পূর্বশ্সমু্ধে যথার্থ সাগর-নর 
দুষ্ট হইয়। থাকে । অনেক নাবিক বহুদিন জমুদ্রবামের' পুর গহে 
প্রত্যাব্তন করিয়া শপথ করিয়া কহিত যে, "আমরা এ ও 
অর্দত্তাক্কতি জীব চক্ষে সন্র্শন করিয়াছি 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


ভেলেটিন্‌ নামক এক ডচ্‌ উপনিবেশিক ধর্থাধ্যক্ষ তীয় প্রাথিবৃভানধা 
গ্রন্থে গিথিয়াছেন যে, টকোয়াচুনর গিজ্জীর নিকট ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ২৯শে 
এগ্রেল প্রাতঃকালে সমুদ্রমধ্যে এক সমুদ্র-নর দৃষ্ট হইয়াছিল এবং জী 
দিবস অপরাহ্ণ সময়ে এক সাগর-নারীও নয়নগোচর হইয়াছিল। আব 
১৭১৪ খৃষ্টাবে ধুরো দ্বীপের সমীগে এক সাগর-নাঁরী কেবল যে জনগণেখ 
নয়ন পথবর্ডিনী হইয়াছিল তাহা নহে, সে মন্ুয্যগণ কর্তৃক ধৃতও 
হ্ইয়াছিন। এই ধৃত সাঁগর-নারী দৈর্ঘ্যে গায় পীচ ফুট ছিল। সে 
স্থলোঁপরি আনীত হইয়া! অবধি কোন খাপ ভোজন করে নাই, ইহাতে 
সে চারিদিন সাত ঘণ্টা কাল জীবিত ছিণ। 

উক্ত ভেলেটিন্‌ আরও কহিয়াছেন যে, এম্বয়ন! দ্বীপেও অনেক 
সাগরনর ও সাগর-নারী ধৃত হইয়াছিল। গির্জাঁসমূহের প্রার্দেশি ক 
তত্বাবধারক একটা ধৃত করিয়! তত্রত্য শাসনকর্তা ভ্যা্ীরৃষ্টেমাকে 
উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ধৃত অন্ডুত প্রাণীর এক 
চিত্র অদ্কিত হ্ইয়াছিল। এই গ্রকার জীবের সমাচার ইয়ুঝোপে 
প্রচারিত হইলে হলতীয় ইংনাজ রাজমন্ত্রী ১৭১৬ থষ্টাব্ধের ২৮৭ে 
ডিসেম্বর ভেলেটিনকে এক পত্র লেখেন। এই পঞ্রের মর্ম এই যে, 
আমষ্টার্ডাম নগরে রুষের বিখ্যাত সরা মহান্‌ পিটার উক্ত রাজমন্ত্ীর 
বাটাতে অতিথিন্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন। তেগেটিন্‌ যদি অনুগ্রহ 
করিয়া একটা সাগর-নারী স্বদেশে আনয়ন করেন তাহ! হইবে সআট্‌ 
পিটার্‌ বড়ই ভীত হইক্নে। 

ভেলের্টন আরও লিখিয় গরিয়াছেন যে হলও দেশ গমুদ্র অপেক্ষা 
অনেক নিয়। তজ্জন্ত সমুদ্রের জল-প্লীবন নিবারণার্থ হগও দেশের 
পারব সকন সুদৃঢ় মৃত্তিকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ১৪৩* থুষ্টান্দে তথায় 
একটা: গ্রবল ঝটিকা হয়। সমুদ্রের গ্রচণ্ড উর্শিমালাধাতে  পরাচীর- 
শ্রেণীর কিয়দংশ ভগ্ন হওয়াতে, নিকটবর্তী জনপদসমূহ সমুদ্রজলে প্লাবিত 


বিশ্ব-বৈচিত্রা। ঙ 


হইয়াছিল। এক দিবস কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকাঁরোহণে সেই 
প্লাবিত স্থান উত্তীর্ণ হইবার সময়, সহ্ধ! গলোপরি মনুযা মন্তকের, স্যায় 
একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন। তাহারা নিকটে যাইয়া দেখিলেন 
যে একটা সুন্দরী নারী গভীর জলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার 
মস্তক হইতে নাভি পধ্যস্ত সমপ্ত অঙ্গ প্রত্যন্দই স্ীলোকের স্টায়। 
কিন্ত নাভির অধোদেশ হইতে সমস্ত অঙ্গ গ্রত্যক্গ মতস্তা্কতি। ইহার 
মন্তরকে বিগুল ফেশরাশি এবং মুখমণ্ডল ও বঙ্ষঃস্থগ যুবতী রখগীর হটায়। 
এই সাগরনারীর এক গ্রতিবূপ প্রদত্ত হইল । 

লৌকাস্থিতা রমণীগণ সেই আশ্চর্য্য নীধ-ললনা দর্শন করতঃ বিশ্ময়া- 
বিষ্টা, হইয়। তাহাকে বলপূর্ধক ধূত করিয় হারলাম্‌ নগরে আনয়ন 
করিলেন। ক্রমে ক্রমে ঁ আশ্চর্য্য জীবেব কথ। নগরের শাপনকর্তীর 
কর্ণগোচর হইল। তিনি উহার বাসের জন্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট 
৪ মেবার জন্ট একটী পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দ্িলেন। এী নীর- 
বারী মন্য্বের নিকটে থাকিয়া মন্ুষ্বের অনেক আচার ব্যবহা৭ 
শক্ষা করিয়াছিল। মন্তুষ্ের গ্ঠায় “দুগ্ধ ও কুটি আহায় করিত ) 
বীলোকের ন্যায় পরিচ্ছদ বাবহার করিত। মন্তুয্যের জীবনধারণোগযোগী 
অনেক কাজ কর্মও শিক্ষা কৰিয়াছিল। এমনকি সে সুতা গস্তত 
করিতে পারিত। অধিকতর আশ্চধ্যের বিষয়, এই যে, তাহার 
অন্তঃকরণে ঈশবরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংস্কার জণায়াছিল। খগানদিগের 
সহবাসে থাকিয়া, খৃষ্টধর্শের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভণ্তিন জর্বনায়ীছিথা | ' 
কিন্তু এ নীর-নারী মনুষ্য ভাষায় কথা কহিতে শমথ হয় মাই। 
সুতরাং তাহার মনের ভাব মন্ুযা লোকে গ্রকাঁশিত হয় নাই। 
হার্লাম্‌ নগরে এঁ আশ্চর্য্য নারী ১৩ বৎসর কাল জীবিত ছিল। 
তাহার মৃত্যু হইলে, হার্লাম্বাসিগণ খুষ্টধর্মীন্থমারে তাহার মমাধি 
করিয়াছিল । 


৪ বিশ্ব-বৈচিত্র্য । 


১৬১০ খৃষ্টাব্দে কাণ্তেন রিচার্ড হুইট্বোর্ন্‌ সাহেব সেপ্ট জন হারবর 
নামরু সমুদ্র শাখায় একটা মতরম্ত-নারী দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুর 
হইতে তিনি এ নারীর মস্তকে, স্্রীজাতির গ্তায় ক্রুঘবর্ণ কেশজাল 
দেখিয়াছিধেন । তিনি তাহার অক্ষ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ 
করিতে পারেন নাই কারণ এ নীর-নারী নিকটে আফিলে কাপ্ডেন 
সাহেব ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে মত্গ্ত-নারী নিকটবর্থী 
আর একথানি নৌকার নিকট গমন করিয়া! এক হস্তে উহার এক 
পার্খ ধারণ করিয়াছিল। তত্দর্শনে তরণীস্থিত নাবিকগণ ভীত হইয়া 
দণ্ড দ্বারা আঘাত করাতে'সে তথ! হইতে পলায়ন করে। তৎপরে 
এ নীরাক্ষন। এ্রূপে অন্তান্ত নৌকার নিকটবন্তিনী হইয়াছিল । এই 
ঘটনায় তথাকার সমস্ত নাবিকের! ভীত হইয়া! তীরে পলায়ন করিয়া" 
ছিল। সুতরাং এ নীর-নলনার আর কোন সংবাদ পাওয়া যাঁয় নাঁই। 

গ্রীম দেশীয় প্রাচীন কবি হোমার, তাঁহার ওডেমি নামক বিখ্যাত 
গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, দিসিলির নিকটবর্তী কোন একটা শুর 
দ্বীপে তিনটা মি্ধু কামিনী বাসরেরিত। কোন তরণী দেখিলে তাহারা 
এরূপ সুমিষ্ট স্বরে গান করিত যে, তরণীস্থিত নাবিকগণ তরণীর গতি 
স্থগিত ববাখিত। তাহারা সেই গান শুনিয়। বাহাজ্ঞান শৃন্ত হইয়। প্ব 
স্ব কার্ধ্য বিস্তৃত হুইত। এমন কি অবশেষে তাহারা স্ষুধ। তৃষা 
পরিত্যাগ করিয়। তথায় প্রাণত্যাগ করিত। একদা ইউলিসিসের এ 
স্চটাপন্ন স্থান পার হইব*র বিশেষ আবগ্তক হইক্লাছিল। তিনি যেকপ 
. আশ্চর্য বুদ্ধি কৌশলে স্থান পার হইয়াছিলেন, তাহা নিয়ে লিখিত 
হইতেছে । তিনি এ সঙ্কটাপন্ন স্থান পার হইবার সময় নাবিক দ্রিগের 
কর্ণকুহর' এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যেন, তাহার! এ গান 
গুনিতে না পায়, অনস্তর নিজ শরীর জাহাজের সর্ধোচ্চ মান্তলে দৃঢ় 
ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখেন । ধর স্থানে তরণী আগত হইলে ইউলিসিস, গেই 


বশ্ব-বৈচিত্র্য । ৫ 


নীরাঙ্গনাদিগের সুমধুর গ্লীতে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন থে, ( তরণী 
স্থগিত রাখিলে কিন্ধপ বিপদ উপস্থিত হয়, জান সত্বেও ) তরণী স্থগিত 
রাখিতে নাবিকদিগকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
নাবিকদদিগের কর্ণকুহর বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকায়, তাহার! এ সুমধুর 
গীত বা তাহার আদেশ কিছুই শুনিতে গাঁয় নাই। স্মৃতরাং তাঁহার 
নিরাপদে প্র বিষম সন্কটাপন স্থান উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ইউজিসিমের 
শ্রবণ-বিবর আবদ্ধ ছিল না) এহেতু তিনি গীতও গুনিলেন এবং 
গ্রাণেও বাঁচিলেন। 

১১৮৭ খুষ্টান্ধে ইংলগ্ডের সসেক্ গ্রদ্েশের সমুদ্রে একটা মীন-নর 
ধৃত হইয়াছিল। উহা ধৃত হইয়া ছয় মাস কাল জীবিত ছিল। উহ 
স্থলে পুরুষের স্তায় অনেক বিষয় আচরণ করিত, কেবল কথ] কহিতে 
পারিত ন!। 

১৮১১ থুষ্টাৰের কোন একখানি বিখ্যাত সংবাদ পত্র হইতে আমর! 
ছুইটী সমুদ্র মানব শিশুর বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। অ্ীবৎগর বল 
ঝাটকার পরদিবম ইংলগ্ডের নিকটবর্তী আইল্্‌ অব জ্যান্‌ নামক সুর 
দ্বীপে তিনজন বণিক জলবিহ্ম শিকার মানসে সমুদ্রের উপকূলে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। অহস! বিড়ালশিতুক্ধ ক্রনদনধ্বনির ন্যায় এক গাকার 
শব্ধ তাহাদের কর্ণগোচর হইল। বহু জন্ুসন্ধানের পর তীহারা জঙের 
মন্িহিত পর্বত গহ্বরে দুইটা অদ্ভুত জীব দেখিতে গাইলেন,। উহা 
দিগের শরীর অর্ধীমন্ুষ্যাকৃতি ও অর্দীমৎগ্তা্কৃতি। উহণদের মধ্যে 
একটা বিড়াল শিশুর গ্তায় ক্রদান করিতেছে এবং অপর্টী গ্রাণত্যাগ 
করিয়। ধরাপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছে। মৃতটার শরীরে ক্ষতবিশ্মতের , চিত 
সকল দৃষ্টিগোচর হইল। বোধ হয় গত রান্রির ঝটিকায় গরাঁণত্যাগ 
করিয়াছে । বণিকের! স্বীয় বাসভূমি ডগলাস্‌ নগরে & জীবিত 
(প্রাণীটাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। উহার শরীরের দৈর্ঘ্য, মস্তক 


৬ বিশ্ব-বৈচিত্রয । 


হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ন্যুনাধিক ৪ ফুট, স্বদ্ধদেশের বিস্তার ৫ ইঞ্চি, ত্বক 
তরল পাটলবর্ণের এবং পুচ্ছভাগের শক্ক সকল কিঞ্চিৎ বক্জাভ। 
চুঘগুলি স্পর্শ করিলে আঠার স্ায় অন্থভূত হয়; চুলগুণি দেখিতে 
ঠিক সমুদ্র-নিকটবর্তী পর্বতোপরিস্থ শৈবালের মত। -মুখ গহ্বর নিতান্ত 
অগ্রশন্ত ও দস্তহীন। শাধকটাকে জলে রাখা হইয়াছিল। মে 
তাহাতে পরমাননো সাঁতার দিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চিংড়ী মধ্ভ্ত 
আহার করিত। পেনকলমের ভিতর করিয়! ছুগ্ধ ও জল মুখের নিকট 
ধরিলে আনন্দ সহকারে পান করিত। যে সময় সংবাদ পত্রে এই 
বিবরণটা লিখিত হয়, তখন এ জীবটী জীবিত ছিল। কোন্‌ সময় 
মরিয়া যাঁয়। তাঁহার কোন সংবাদ গাঁওয়। যায় নাই। 
সন ১৩০৪ সালে এই কলিকাতা মহানগরীতে একবার একটা” 
মৃত মৎস্ত-নর আসিয়াছিল। সেটা দৈর্ঘো ৫ হাত ছিল। বাজীকরেরা 
এক পয়স। দর্শনী লইয়া! অনেককে দেখাইয়াছিল। আমরা ব্বচক্ষে 
ইহ! দেখিয়াছি) সুতরাং মত্ম্ত-নর বা মতগ্ত-নারী স্ধন্ধে আর কোনরূপ 
অবিশ্বাসের কারণ নাই। রে 
এই সঞ্চল বিবরণ পাঠ করিয়া দ্বতঃই আমাদ্িগের মনে পুরাণ 
লিখিত মত্্/াবতারের কথ! উদ্দিত হয়। কিন্তু গুরাঁণ প্রমাণে ভগবান্‌ 
অবিকণ মীনশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার ললাটদেশে 
বিশ্বাল বিষাগ ছিল। অহএব আঁমাদিগের বর্ধিত অর্থ নর ও জর্দী 
মতন, তাহার বংশমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্ত উপরোক্ত 
প্রমাণে বেশ বুঝ! যায়, যে মধ্য নরনারীর অস্তিত্ব কোনরূণ কল্পন| 
- গ্রস্থত নহে। 
উড্ডয়ন-শীল মৎস্য । 
মত্গ.যে আকাশে উড়িতে পারে, ইহা এক অতীব বিশ্ময়জনক। 
ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। শ্রবণ করিলেই আপাততঃ অনস্তব) 


বিশ্ববৈচিত্রাঠ রঃ গ 


বণিয়া মনে হয়। কিন্তু বিধাতার বিশ্বরাজ্যে কোন বন্তই অশসুব 
হইতে পারে না। এ গ্রকার মস্ত বাস্তবিক সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া 
থাকে। ইহাদের আকৃতি অধিক বড় হয় না, মাগুর ্রতৃতি মত্ভ্ 
অপেক্ষ। কিঞিৎ দার্থ। ইহাদের পৃষ্টস্থ মের্দণ্ডের বণ নীলাভ, উদর 
শ্বেতবর্ণ এবং লাঙ্কুল ও ভানার অগ্রভাগ গীতের আভা যুক্ত রান্তিমবর্ণ। 
লাহুলাগ্র কণ্টকবৎ, মণ্তক শন্ধময় এবং সমস্ত অবয়ব কিন্ত পরিমাণে 
যেন চতুকষোণ। ইহার পক্ষদ্বয় দীর্ঘ ও লীলবর্ণে বিভূষিত ; কোন ফোন 
মৎগ্তের চা]রথানি পক্ষও থাকে । ইহারা যখন জলমধ্যে গমন করে 
তখন পক্ষদ্বয় মুড়িয়া লাঙ্গুলের সাহায্যে মন্তরণ করে। যখন উড়তে 
থাকে তখন পঞ্ষণ্য় বিস্তৃত করে এবং যতক্ষণ পক্ম আদ্র থাকে ততঙ্গণ 





ইছার। উড়িতে থাকে। প্রায় একশত ব| দেড় শত হস্ত গমন কপিখে 
উহাদের পঞ্ষ শুক হয়) তখন তাহারা জলে একবার গক্গ গিক্ত করিয়। 
লয়, এবং গুনর্ধার উর্ধে উঠিতে থাকে, পরে ক্লান্ত হইলে জলে গ্রঙ্যা- 
গমন করে। ইহারা জণ হইতে ছয় ফুটের অধিক উপরে উঠিতে পারে 
না এবং এককালে একশত গজের অধিক দুর গমন করিতে পারে ন1। 


৮ বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


এই সকল মস্ত সামুদ্রিক ছিংল্র জীব বিশেষের ভয়েই তাহাদের 
আক্রথণ পথ অতিজ্রম করিবার জন্ত আকাশে উত্ডীয়মান হয়। আবার, 
আকাশস্থ সামুদ্রিক পক্মীর! উহাদের দেখিতে পাইলে আক্রমণ করিয়া 
থাকে। ইহারা যথন উজ্ভীয়মান হয় তখন দলবদ হইয়া অনেকে 
একত্রে উড়িয়। থাঁকে ) উহ্াবা কথন কথন র্লাস্ত হইয়া সমুজোপধি 
গমনশীল জাহাজেব উপরও পতিত হইয়া খাকে। আলোক দেখিতে 
ইহারা বড় ভালবাঁসে, এবং রাত্রিকালে কোন আলোক দেখিলে ধাঁকে 
ঝাঁকে তাহার দিক্ষে গমন কবিতে থাকে। মতগ্জীবীর। এই প্রকৃতি 
অবগত্ত হইয়। কৌশল পূর্বক উহ্বা্িগকে ধৃত করে। ইহারা মনুয্যেরও 
জুন্বাছ্‌ ভক্ষ্য বলিয়। আদৃত হইয়। থাকে। ইহাবা তিন কিঘা! চার 
জাতিতে বিভক্ত । ভূমধ্যসাগরে ও লোহিওসাগরে যাহারা বাদ গে 
তাহান্ঝ। অতি মুত্রী। কিন্তু সাধারণ মৎ্ম্ত-পঞ্দী প্রধান প্রধান সকল 
সমুদ্রেই দেখা যায়। 


যমজ মন্ন্য। 


আমেরিকার অধ্যাপক সিলিমানেব নাঁম ইযুরোগে স্ুবিখ্যাত। 
যাহা কিছু আশ্চর্য গ্রাঞ্কৃতিক দৃশ্ঠ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেন, 
জনগণের অবগতির অন্য তাহা প্রচার করিতেন। নিয়লিখিত বিধবণটা 
তাহ! কর্তৃক গ্রচারিত হইয়াছিল । পার্খে যে চিত্ত প্রদত্ত হুইল তাহ! 
এক ধমজ ক্যাটফিস্‌ নায়ক মগ্ত। উত্তব ক্যাঝোপিন! এদেশে ফোর্ট 
জন্দদ্‌ নামক স্থানে কেপফিয়ার বিভার নামক নদীর মুখভাগে উদ্ত 
যমজমৎন্ত ধৃত হইয়াছিল। এই যয মতস্তের ধ্যে একটা বৃহত্তর ও 
অপরটা কষুত্রতৰ ; উভয়েরই উদর একখানি চর্দা্থার। সংযুক্ত। ইহাতে 
বৃহত্বর মতত্তটা যখন পৃ্ভাগ উপর দিকে বাখিয়া সৃম্তরণ করিত, তখন 
তগ্রিয়স্থ কুদ্রতব মৎন্যটা অবশ্তই পৃষ্ঠভাগ অধোভাগে রাখিয়া সন্ত 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য । রী 


করিত । এবং বৃহত্তর মংস্তটী যখন কোন ভঙ্গ বস্ত গ্রহণ করিত, ফুদতর 
মতস্তটা তখন উক্ত ভক্ষোর ভোঁজনাবশিষ্ট ঘৎকিঞ্িং অংশ মাত্র গাভ 
করিত। অর্ধাংশেই ক্ষু্রতরকে বৃহত্তরের অধীন হইয়। চলিতে হইত। 





এন্ধগ যমজ মৎ্গ্ত পৃথিবীর আব কোথাও গ্রাপ্ত হওয়া ঘায় নাই, ইহাতে 
অন্থতব হয় যে মনুষ্য মধো দৈবাৎ যেমন সংযুক্ত যম জন্মগ্রহণ করে, 
মত্ত মধোও দৈবাৎ ওকপ হইয়া! থাকিবে। সংযুক্ত যমজ মমুয্য জী থিত 
অবস্থায় বহুকাল অবস্থিতি কবিয়াছে, এপ বিবরণ গ্রাপ্ত হউয়া যায়ি। 
এই পুস্তকের স্থানাস্তরে তাহ! গরিবেশিত হইয়াছে) 


সোর্ড ফিশ বা অসিধারী মৎস্য | 


এই মস্ত দৈর্ধ্যে ১৫ হইতে ২০ ফুট পথ্যন্ত হুইয়। থাকে | ইহাদের 
মুখভাগের উপর দিকে এক জদূড় অস্থিময় অসিবৎ পদার্থ মরলভাবে 


১৪ বিশ্ব-বৈচিত্রা। 


উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্বার৷ ইহারা অগর মত্ন্তকে আক্রমণ করতঃ 
বিদ্ধ করে এবং গুদরিকের স্তায় অতি ধ্যগ্রভাবে তাহা ভক্ষপ করিয়া 
থাকে । ইহারা অতি কোপনম্বভাব ; কখন খখন সমুদ্রন্থ অণব-তরীর 
তগদেশ অতাস্ত বনপুর্বক বিদ্ধ করে। ইহাতে তাহাদের সগগর আঁস 
&জাহাজের তলায় প্রবিষ্ট হইয। যায়) তাহারা উহা! আর প্রায় খুলিয়া 
লইতে পারে না, স্থৃতরাং তাহাতেই সংদগ হ্হয়া গ্রাণত্যাগ ফরে। 





এই ধোদ্ধ-মত্ত সম্বন্ধে আশ্চর্ধ্য বিববগ 'শ্রবণ কর! যায়। ইংলতীয় 
রণ-তরীণ্ফন্” জীর্ণ হইলে অংস্কারের জন্থ যখন সংস্কাবকদিগের হস্তে 
অর্পিত হয় এবং জাহাজ খানিকে ডকের উপর উত্তোলন করা হয়। 
তখন দেখ। ঘায় যে একটা উক্ত"গ্রকা'র মৎস্তের অসি জাহাজের তক্তায় 
প্রায় এক হস্ত বিদ্ধ হইয়াঁছে। মৎভ্তট! টানাটানি করাঁতে বোধ হয় 
অসিটা ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। 'উক্ত অসি সমেত তক্তাথানি জাহাজ 
হইতে খুলিয়! ওয়া হয় এবং সার্জন কথোজের কৌতুকাগারে পংরক্ষিত 
হয়। অপর এক সময়ে একথাণি জাহাজ ঝ্লাম্বো হইতে ইংলণ্ডে 
গর্মন কর্িতেছিল) পথিমধ্যে উহাতে জল চুয়াইতে আস্ত হুয়। 
জাহাজথাঁনি ইংলগে যাইয়া পুনর্ধার কলম্বৌয় আগমন করে, এবং 
তথা হইতে কোচিনে গমন করে ; কিন্ত বরাবরই জল-চুয়াইতে থাকে । 
তৎপরে, বহুল অনুবন্ধানের পর দ্রেখা যায় থে জাহাজের ওলভাগে 
এক ইঞ্চি ব্যাম বিশিষ্ট একটা গর্ভ কর্তিত হইয়াছে। এই গর্ত মধ্য দিশা 
জল চুয়াইত তাহার সন্দেহ নাই। জাহাজের নাঁবিকগণ প্রথম কলমে! 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ৯১ 


হুইতে যাত্রা কিবার সময়ে এক অসিধারী মত বাঁড়শদার! খিদ্ধ 
করিয়াছিল, কিন্তু মতগুটা বড়িশ ও হৃতা। জুইয়া পলায়ন করে। ইহাতে 
সকলে অনুমান করিল যে দেই মতগ্টহি গ্রতিহিংসাপরায়ণ হুইয়! 
জাহাজথানি বিদ্ধ করিয়াছিল। 


শুটিং ফিশ ব। বন্দুকধারী মৎস্ত । 


এই সকল মৎস্ত আকৃতিতে বৃহৎ নয়, কিন্তু ইহাদের একটা আশ্চধ্য 
ক্ষমত। আছে। ইহাদের যুখভাগ নলের মত, এই নল মধ্য দিয়! উহীরা। 
কিঞিৎ জগ আকর্ষণ করিয়া লয় এবং জলোপরি শ্ন্তভাগে উডভীয়মান 
কোন মক্ষিকাদির গ্রতি এবপ স্থির লক্ষ্য কবিয়া জলবিন্দু পবঞে নিক্মেগ 
করে যে উহা তৎক্ষণাৎ জলে নিগতিত হয়। তখন উহারা এ মঙ্গিকাদি 
ধবিয়া ভঙ্গণ করে। যদি জলোপরি কোনও জলজ উদ্ভিদ বিশেষের 
উপন্ধ কোন কীট বসিয়া থাকে, তাহা হইলে উহ্বারা পাচ কিদা ছয় ফুট 
, অস্তবে গমন করে এবং উক্ত কীটের গ্রতি এক বিন্দুমাত্র জল এত বা 
পুর্ধবক নিক্ষেপ করে যে উহ! তৎক্ষণাঞ্, ভালে পতিত হয়। উহাদের 
এবপ স্থির লক্ষ্য যে তাহা কখনই বার্থ হয় না। বিশপতির সথটি- 
কৌশল যতই আলোচনা করা যায় ততই বিল্ময়রূপ অকুপ মহার্ণবে 
নিমগ্ন হইতে হয়। 

বহুরূপী মৎত্য | ্ 


এক গ্রকার মস্ত আছে, তাহারা যেরূপ জঞচে অবুস্থিতি করে 
সেইরূপ বর্ণ ধারণ করিয়া থাকেে। কোন ক্ঞ্বর্ণ মৃত্ভ লইয়। যদি 
পরিদ্বৃত জলে স্থাপন কর! যায় তাহা হইখে ছুই এক দিনের মধো ধগ- 
ধপে যাদ! হইয়। যাইবে। এবং কোন ক্কষ্ণবর্ণ টবের মধ্যে জল ঢালিয়া 
তাহাতে একটা শুক্লবর্ণ মতস্ত স্থাপিত করিলে প্রথমে যেন জলমাধ্ো 
চক্চক্‌ করিয়া দীপ্তি পাঁইতেছে বধিয়। বোধ হইবে) দুইদিন পরে 


১২ বিশ্ব-বৈচিত্র্য 


দেখিলে প্রথমেই মনে হইবে মৎ্ম্তট! কোথায় গেল। নিগুণভাঁবে 
দেখিলে দেখা যাইবে ধে মত্্তটা কৃষ্তবর্ণ হইয়! টবের গাছে আপক্ষ- 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। শব্রদিগের আক্রমণ হইতে আপনাকে 
গোপন করিবার জন্তই ভগবান্‌ উহাদিগ্লের এ গ্রকার গ্রকৃতি করিয়া 
দিয়াছেন) কিন্তু উহীর! ইচ্ছাপুর্ধক বর্ণ পরিবর্তন করিয়া থাবে' 
কিন্বা শ্বতঃই উহাদের এ গ্রকার বর্ণানস্তর লাভ হয় তাহ! সম্যক অব্গন্ত 
হইতে পার! ধায় নাই। 


গানকারী মৎস্থ। 


সিংহলের উত্তবস্থ অরণ্যময় প্রদেশে এক হুদ আছে, তাহাতে এরূপ 
মত্ত বাদ করে যে তাহার! তন্্ী-নিনাদ তৃষ্য হুত্রাব্য স্বর উচ্চারণ 
করিয়া! থাকে। ইমার্সন্‌ টেনাণ্ট নামক এক সাহেব উক্ত মৎন্তের গল্প 
শ্রধণ করিয়! উহ! কতদূর সত্য তাহ। জাশিবাব জন্য উক্ত এদেশে 
গমন করেন। সেখানে জালজীবিগণের নিকট এই তথ্থ অবগত হন 
থে, উক্ত প্রকার মত্ত বা জলজন্ত বিশেষ সত্যই আছে; তামিল ভাঁষায় 
এ মতত্তকে পউরি-কুনুরু ক্রেডু” কহিয্বা থাকে ) ইহার অথ "রোমান 
মত্ত” উক্ত সান্বেব একদিন জ্যোত্গাময় রাত্রিতে উক্ত হ্রদের উপর 
নৌকাযোগে ভ্রমণার্থ বহির্গতু হইলেন তখন বাছু স্থিরভাবে বহিতে- 
ছি এবং ক্ষেপনীবিক্ষেপধ্বনি ব্যতীত আর কোন শব শুতিগোচর হয় 
নাইি। যে্দ্ুলে রূপ শব শোকে শ্রবণ করিত তথায় উপস্থিত হইলে 
তিনি স্পষ্ট বীণাশ্থরের মত শব্ধ গুনিতে পাইবেন এবং বুঝিগেন যে ধী 
শব্দ হুদস্থ জঙগের নিয়ভাঁগ হইতে উৎপন্ন হইতেছে । তিনি কহিয়াছেন 
“এই স্বর নানারপ কোমল অনুচ্চ স্বরে মিজিত হইয়া সাথ হইতে 
লাগিল, কিন্ত প্রত্যেক শ্বরই পরিষণার ও স্পষ্ট শ্রুতিগোৌচর হইল। 
বোটের কাষ্ঠময় অবয়বে কর্ণ অর্পণ করিয়া গুনিলাঁম যে প্র শ্বর আরও 


বিশ্ব-বৈচিত্রা। ১৩ 


উচ্চতর হইয়! বহির্গত হুইতেছে। আমরা ক্রমশঃ যেখন ই্ধোগরি 
গমন কবিতে লাঁগিলাম, শ্রী গ্রকার স্বর সেইরূপ নানা'তাবে বহির্থীত 
হইতে লাগিল।৮ ভিনি এ স্বর শুনিয়া সিদ্ধাস্ত করিখেন যে উহ 
নিশ্চয়ই চিংড়িজাতীয় এক প্রকার ম্ন্তের আনন্দধ্বনি। তিনি 
এভিন্বর্গের দার্শনিক সমাজে স্বীয় বিবরণী প্রেরণ করিলে, ডাক্তার 
গ্রান্ট ট্রাইটোনিয়। জাতীয় কতকগুলি মত্ম্ একটা সমুদ্র-জলপূর্ণ গ্লাসের 
মধ্যে স্থাপন পূর্বক উহা! এক টেবিলের উপর সংস্থাপন করিলেন । 
অনেক লোক কৌতুক দেখিবার জন্ত চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল। 
যতক্ষণ সেখানে লোক সকল উপস্থিতি ছিল ততক্ষণ তাহাব1 মধ্যে 
মধ্যে এইরূপ ধরনি আবণ করিতে লাগিল, যেন একটা লৌহময় তার 
কোন ভাঁর বা জালার গাত্রে আহত হইতেছে। এই শব্দ এতদুর উচ্চ 
হইয়াছিণ যে তাহা বার ফুট অন্তর হইতেও শুনা গিয়াছিল। 


লশীল। 


সমুদ্রগর্ভে শীল নামক এক প্রকার জগ্ত বাস করিয়া থাকে। 
ইহাদের আকৃতি ও গ্রক্কৃতি অনেকটা মন্থুষ্টের গ্তায়।, অনেকে কহেন 
শীল দৃষ্টেই সাগর-নর ও সাগর-নারীর অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছিল। ইহারা 
নানা জাতীয় আছে, তন্মধ্যে ফতকগুনিব মুখ কুদ্ধুরের ন্যায়, কতক- 
গুলির তনুঝের মত এবং অপর কতকগুলির মুখ বন মানুষের মত দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। ইহাদের » মুগ উজ্জরগ ও দীর্ঘ ৮ যখন ইহার! জলগধোট 
অদ্ধী শরীর রাখিয়। অদ্ধ শরীর জলোপরি উথাপিত করে,*তখন দূর 
হইতে দ্েখিগে অনেকটা মানবাক্কৃতি বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদের 
অবয়ব অতি বৃহৎ হইয়াও থাকে) কোন কোন লীলমীন ওজনে দশ বার 
অগ পর্য্যন্ত হইয়া! থাকে। সকণ গ্রকার শীলই স্তন্তগায়ী ও শাবকরূপে 
গ্র্থত হইয়া থাকে। 


১৪ বিশ্ব-বৈচিত্র্য | 


শীলদিগের স্বভাব এই যে সমুদ্র মধ্যস্থ অর্থব| সমুদ্র-তীরম্থ পর্বতে” , 
পরি দনবদ্ধ হইয়। উখিত হয়, এবং জল হইতে কিয়দুব অস্তরে এক 
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৮ 


পাঁচ ছয় ঘণ্টা অবস্থিতি করিয়। থাকে । ইহাদের মধ্যে কৌন কোন 
জাতি গুষিলে পৌষ মানিয়া থাকে এবং পঙ্গীর মত কথা কহিতেও 
শিখে। একজন একটা শীল পুযিয়াছিল এবং এক জলপূর্ণ বৃহৎ টবের 
মধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিল! সে “মা৮, গ্বাঁবা” বলিয়া ডাকিতে 
পারত এবং ক্ষুধা পাইলে যে পুধিয়াছিল তাহার নাম ধরিয়। "জন্॥ এই 
শব্দে ডাকিত) অপর এক ব্যক্তি এক শীল পুষিয়াছিল ) তাঁহাকে 
পকোকট” এই নামে ভাকিলে উত্বর দিত এবং সে দ্বীয় প্রভুর মুখ-চুষ্বন 
করিতে শিখিয়াছিল। 
প্র তিমি) 

তিমি যে বৃহত্তর সামুদ্রিক জীব তাহা গ্রাম সকলেই অবগত আছেন। 

পৃথিবীতে এমন কোন জীব নাই, যাহা আক্কৃতি ও বলে তিমির তুল্য 


হইতে পাঁবে। আমর! হস্তীকে বৃহত্বম জন্ত বলিয়া থাকি, কিন্তু হস্তী 
অপেক্ষাও তিগি বহুগুণে বৃহ্স্বর। তিমি খদি নিজের কত বল তাহ 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য । ১৫ 


জানিত, তাহা হইছে মন্য্য উহাদের ধৃত করিবার জন্ত যাহা কিছু 
উপায় অবলশ্বন করিত, সে সমণ্ড বিফল করিতে গারিত। যাহার! 
তিমি শিকার করিতে যায় তাহারা বোটে উঠিয়া! সমুদ্র মধ্যে গমন করে, 
এবং কোন তিমি জলোপরি ভাদিয়া উঠিবেই এক তীদ্ষ শগাকাদারা 





উহাকে বিদ্ধ করে। উক্ত শলাকার সহিত এক সুদৃঢ় রঙ্জু সংল 
থাকে। উক্ত রজ্ছু অবশ্যই বহুল দীর্ঘ, কিন্ত ভিমি শ্াকাধিদ্ধ হইয়া 
সমুদ্রনিয়ে নিমগ্ন না হইয়। যদ্দি সরলভাবে অতি দ্রুত ধামান হইত 
তাহা হইলে অতি কঠিন রজ্জুও নিচ্ছি কগিতে পারিত। কিন্ত 
শলাকাবিদ্ধী হইলে তিশি মনে করে কোন হাঙরাদি জীব আপিয়া দংশন 
করিল ) এই ভাঁবিয়। সে পরিজাণ পাইবার আশায় এণমধ্যে নিমগা হয়। 
ভিমিগণ জলের যত নিম্নে গমন করিতে পারে অপর কোন জজস্ত তত 
নিম্নে যাইতে পারে না। যেহেতু, তিমি যত জলভার সহ করিতে পারে 
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'অগর কোন জীব তত ভার মহ্‌ করিতে পারে না) তাহাতে আবার 
তিমির স্বাসপ্রশ্থাসের ঘন্ত্র না থুকায় বায়ু গ্রহণের তত প্রয়োজন হয় না। 
শলাকা-বিদ্ধ তিমি জগের বৃছল নিযনভাগে গমন করিয়া! আবার ভাঙিয়া 
উঠে, এবং পুনর্ধার জনম হইতে আরস্ত করে। বারম্বার এইরূপ 
করিতে করিতে ইহাদের বলগ্ষয় হয়; তথন উহা মনুষ্য করায়ত্ব হইয়া 
পড়ে। অতএব দেখ এমন ভীষণ সামুদ্রিক জীবকেও মনুষ্য দ্ববশে 
আনয়ন করে। 
এক্ষণে আগর] তিমির বদের কিছু পরিচয় দিতেছি। একশত 
ফুট জলের নীচে গ্রতি বর্গ ইঞ্চ গররিমিত স্থানে জলের ভার ২৯ সের । 
' ৪০০০ ফুট নিয়ে জলের ভার গ্রাতি বর্গইঞচ স্থানে প্রায় ২৩ মন। 
চারি সহজ ফুট কিছু অধিক গভীর নহে। তিমি তাহা অগেক্ষাও 
অনেক নীচে নিমগ্ন হইতে পাঁরে। অতএব বিবেচনা কর জবরৃহৎ 
তিশি-শরীরে কত ভার পতিত হওয়। সম্তব। সমুদ্র মধ্যে যখন 
কোন জাহাজ নিমগ্ন হয়, তখন তাহ! বু নিয়ে গমন করিলে উপরিশ্থ 
জগভারে উহার প্রত্যেক তক্তী খুলিয়া যাঁয় কিস্ত একথানি তক্তাও গে ' 
জলভার ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারে ঘা। তিমি শলাঁকা-বিদ্ব 
হইবামাত্র শলাক! ও তৎসংগগ্ন রজ্ছ লইয়! অতি প্রথগবেগে গণনিমগ্ 
হইতে থাকে । দীর্ঘরজ্জ বোটের উপর কুগুলীকত হুইম়্া! থাকে) তাহ! 
এরূপ বেগে বোটের পার্শ দরিয়া অবতীর্ঘ হয় যে, তাহার ঘর্যণে অগ্নি 
উৎপন্ন ্মইবার সন্তাবন.। এই অনর্থ নিবারণ করিবার জঙ্ত একজন 
লোক- নিয়ত ঘুষ স্থানে জলসেচন করে এবং অপর এক ব্যক্তি কুঠার 
হুস্তে দণ্ডায়মান থাকে, কারণ যদি অথ্ি উৎপন্ন হয় তাহ! হইলে নে 
তৎক্ষণাৎ রজ্জু কর্তন করিয়া দিবে! | 


পি 
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ভগঙ্গ,। 
জলচর জীবসমূহ মধ্যে অধিকাংশই অপও গ্রসব করিয়া থাকে ) কিন্তু 
উহাদের মধ্যে এন্ধপ জীবও আছে, যে তাহারা অ্ড প্রলব না করিয়া 











শাবক গ্রাঘৰ করে ও স্তন-ছ্গ দারা উহবাদিগকে গোঁধণ করে। শঙ্কর 

মতগ্য, তিমি, ডগল্গ.) ম্যানাটি 'গ্রভৃতি জলজন্তগণ শ্তগ্ঠপায়ি*সীবের 

অপ্তর্গত। ডগঙ্গ, বলিয়া যে জীব সসুদ্রমধো বাস করে, তাদের স্তনদয় 

বঙ্ঘঃস্থলে এরপ বৃদ্ধি পায় থে নারীর স্তনতৃলা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার! 

সন্তান বক্ষে করিয়া কখন কখন জলোপরি অর্দী শরীর উদ্ভোলণ করিয়! 
থাকে। তখন ইহাদিগকে গ্রায় মনুযোর মত- দেখায় । অমেকেই' 
বফোন যে নাঁধিকগণ এইরূপ গ্রাণী দৃষ্টি করিয়া লোক মধো অতিরঞ্জিত 

বর্ণন। করায় মাগরমারীর অস্তিত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে। 


ম্যানাটি। নু 
ম্যানাটি এ জাতীয় জীব ; উহ্থারা সচরাচর নদীম্ধো বাস করিয়! 
থাকে। ডগর্দ, ও ম্যানাটির আকৃতিতে কিঞিৎ বিভিযতা আছে.। 
২ 
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তাহা। সত্বেও উক্ত উভগ্ন জীবই দূব হইতে দেখিঘে অনেকটা মনুষ্যোখ 
মতই বোধ হয়। ম্যানাটিব মাংস অত্যন্ত উপাদেয় বিবেচিত হইয়া! 
থাঁকে। তিথির মাংস রক্তবর্ণ কিন্ত ম্যানাটিৰ মাংম সাদা, অনেকট। 
বদার মত আকৃতি। দক্ষিণ আমেবিকাব নদী সমূহে ইহারা বুল 





পরিমাণে বাস করে। তদ্দেশীয়গণ মত্ত বিবেঠনাঁয়, যেদিন মাংস 
ভোজন নিষিদ্ধ) সে দিনেও উহাদ্দিগকে ভক্ষণ করিয়। থাকে । কখন 
কখন একটা ম্যানাটি ধবিবার জন্য শিকারীরা বল পরিশ্রম শ্বীরার 
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পূর্বক কয়েকদিন অতিবাছিত করে এবং ধরতে পাবিলে মহাঁনন্দে 
তৎক্ষণাৎ খণ্ডথণ্ড করতঃ অগ্নিতে দগ্ধ কবিয়া ভক্ষণ কথে। ইহার 
ছুগ্ধও সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর। ইহাঁদেব চর্ম অত্যন্ত দৃঢ় হয়, এইজন্ত উহা 
ঘছু। মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে । ভগদ,ও ম্যানাটিব তৈল অত্যন্ত 
পু্টিকব ) এইজন্ত এ সকল জীবগণকে ক্রমাগত ধূত করায় উহাদের 
সংখ্যা দ্বিন দিন ক্ষীণ হইয়া আপিতেছে। কালক্রমে বোধ হয় 
উহাদের অস্তিত্ব আর থাকিবে না। 


পাদ-শিরস্ক জীব । 
ক্যালামারি, কটল্‌ ও অক্টোপাস্‌। 


"অতি গ্রাচীন কাল হইতে এই কিন্বদস্তী আছে যে, মহাসমুদ্রেব 
অভ্যন্তরে ভয়ানকান্কতি রাক্ষস বাপ কিয়া থাকে। এ মন্বন্ধে 
ইযুবোপেব উত্তবাংশে নানাবিধ অদ্ভুত উপন্তাস প্রচলিত আছে। 
কথিত আছে যে প্র সকল সামুদ্রিক বাক্ষদ যখন উপরিভাগে উঠিয়া 
ভাখিয়। যায়, তথন বোধ হয় যেন একখানি দ্বীপ ভায়া যাইতেছে । 
কখন কখন মৎ্গ্তজীবিগণ নৌকাযোগে সমুদ্র মধ্যে গমন কিয়া 
কোন ভাপমান সামুদ্রিক রাক্ষসকে দ্বাপ মনে করিয়া থাকে; এবং 
তাহারা হয়তো উহ্থার উপর উঠিয়। রন্ধনার্থ অথি গ্রজ্জনিত করিলে, 
হঠাৎ এ জণ্ড জলমধ্য নিমগ্ন হয় এবং মত্ম্তজীবিগণ নিরাশ হইয়া 
জলমধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকে। 

এই ভয়ানক জীবকে পক্রাকেন্” কহিত, কিন্তু বর্তমানকালে ফোন 
বৈজ্ঞানিক প্ডিতই উহা অস্তিত্ব ্বীকার কবেন ন1। তাঁহার! বহোন, 
উহ্থা কেবল মূর্খ জাঁলজীবিদ্বিগেব অতিরঞ্জিত বর্ণনা মাজ্। বৈজ্ঞানিক 
অন্দদ্ধানের বলে এ পর্যন্ত স্থিবীকৃত হইয়াছে যে, সামুদ্রিক রাস 
বলিয়। যদ্দি কোন জীব থাকে তাহ! হইলে উহা ক্যাবামারি। কটল্‌ ও 
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অক্টোগাস্‌। এই তিন জাতীয় সামুদ্রিক হিং প্রাণী শাকতি ও 
এ্রকুতিতে প্রায় পরজ্গর সমান । কুতীর, হাঙগব ও সামুদ্রিক ভীষণ সর্গও 
হিং জীব বটে, কিন্তু উক্ত ভ্রিবিধ পানী আকাবে যত বৃহৎ, শেষোক্ত 
জীবগ্রণ গেরূপ নহে । তিমিই এক্ষণে অর্ক বৃহৎ জীব, কিন্ত উহাব] 
হিংসাবৃত্তি সম্বন্ধে ৪ দকল হিং জীব অপেক্গ। অনেক নুন 

কতকগুলি সামুদ্রিক জীব আছে, তাহারা আকারে কতকট! 
চিংভি মৎন্ত ও কর্কটের মাঝামাঝি । অর্থাৎ তাহা্দেব কতকগুল্লি 
করিয়া! পা বা হাত আছে এবং তাহারা সকলেই চলিবাথ সময় লাঙগুলেব 
দিক অগ্রে বাড়াইয়! দ্রিয়। চলিয়া থাকে, এই জন্য ইহাদিগক্ে পাদশিরস্ক 
বলা যাঁয়। পূর্বোক্ত ক্যালামারি, কটল্‌ ৪ অক্টোগাস্‌ নামক জীব 
এই শ্রেণীর মধ্যে, কিন্তু আকা অত্যন্ত বৃহৎ। পক্যালামারি” ইহাক্ছে 
বার্গাণায় “কেবামী মৎন্ত” বলা যাইতে পাবে, কারণ ইহাব অঙ্কে 
পেন কলমের মত কত্তক গুলি করিয়! পদার্থ জন্মায় এবং ইহারা গমন 
কালে কোনরূপ ভঙ্গ পাইলে মদীব মত গাচ কৃষবর্ণ এক প্রকার রস. 
গাত্র হইতে নির্গত কবিয়! থাকে । যেমন গন্ধগোকুলের গাত্র হইতে 
এক প্রকার সুগন্ধ বাঁছিব হয়, সেইরূপ উক্ত কৃষ্তবর্ণ পদার্থ হইতে এক 
প্রকার সুগন্ধ বাহিব হইয়| থাকে। ইহারা! হাঙ্গর, কুক্তীর বা সর্গের 
মত নির্ভীক নহে, হান্গরাদির ভয়ে ইহারা গলায়ন করিয়াও থাকে । 
_. ক্যালামাবি ও কটুল্‌ দুব সমুদ্রে থাকে ; ইহাদের আটথানি করিয়া 
বাহু ও দুইখানি করিয়া দীর্ঘ শুণবৎ পদার্থ থাকে। এই গুগুবৎ 
পদার্থ বাড়াইয়া দিয়) উহ্ার৷ অপর জলজন্তগণকে আঁক্রমণ করে এবং 
টানিয়। লইয়া বাহুসমূহদ্বাব! জড়াইয়। ধরে। তৎগরে উহার! ক্রমে 
ক্রমে উহা ভক্ষণ করিতে থাকে। উক্ত গুপ্ত পর্মিমাণ ২০৩০ হ্ত্ত 
পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং বাহুগুলি ৮১০ হস্ত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। 
উহা অপেক্ষাও দীর্ঘ হুওয়। অপভ্ভব নয়। প্রামাণিক বিবরণ পাঠে 


বিশ্ব-বৈচিত্য। হ১ 


অবগত হাওয়া যায়, যে উহ্ারা কখন কখন বোটের উপরিস্থিত মন্তুষা- 





1 
) 
ও 


ডি 


টা 








গণকে তীয় শুও বা বাছুদ্বারা আকর্ষণ করত জলমধো লইয়!"যায়। 
তাহাবা এই কার্য নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন করিয়! থাঁকে। 


২২ বিশ্ব-বৈচিত্র্য 


ভেনিদ্‌ ডি প্টফোর্ট নামক এক ব্যাক্তি |লথিয়াছেম যে, এক 
সময়ে এক বৃহৎ কটল্‌ বা কাুলামারি এক তিন মাস্তলযুক্ত বড় জাহাজের 
মাস্তল ও ছুই মুখ স্বীয় বাহু সমূহ দ্বারা এরূপ জড়াইয়া ধবিয়াছিল 
যে জীহাজথানি জলমপ্র হইবাব উপক্রম হয়। নাবিকগণ উপস্থিত 
বুদ্ধির বলে উত্ত বাহু সমূহকে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া দেয়) ইহাতেই 
জাহাজখানি উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষ। পায়। পূর্ধব পৃষ্ঠার চিত্রে 
দৃষ্টিপাত কর, দেখ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! 

কিন্তু অতিবড় জীব আ।র কখন অন্ত কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় 
নাই; ইহাতে অনেকে অঙ্গমান করেন, উত্তরূপ বর্ণনা অতিরঞ্জিত 
মাত্র । আমরা বলি অতিরঞ্জিত না ও হইতে গারে; পরমেশ্বর সমুদ্রমধ্যে 
যে কত প্রকাব অদ্ভুত জীব স্থষ্টি কবিয়া রাখিয়। দিয়াছেন, তাহান্স নির্ধয় 
করিবার সামর্থা কাহার আছে? যখন আমরা |নঞ্জে স্থগের জীব হইয়াও 
স্থলচর বহুল জীবেব সন্ধাণ প্রাপ্ত হইতে পারি না, তথন মহাসমুদ্রমধ্যে 
চক্ষুর অগোচর জীবসমূহের মম্যক সন্ধান কি প্রকারে লাভ করিব ? 


অক্টোপাস। 


এ অক্টে।পাফ্‌ নামক পাদশিবন্ক জীব দূর সমুদ্রে বাস করে ন1) ইহারা 
তীরবর্তী স্থানে, পর্বতময় কুলে প্রায়ই বাস করে। ভূমধ্যসাগরে ইহার! 
প্রচুর পরিমাণে থাকে । ইহাদের আটখানি ভুজ ব্যতীত অপর দীর্ঘ ওও 
"থাকে ন।। যাহারা সমুদ্রগলে ন্নান।৫থ অবতীর্ণ হয়, তাহার! অক্টোপাস্‌ 
কর্তৃক আজ্রান্ত ও নিমগ্ন হইতে পারে। এরূপ ঘটন1 অনেকবার ঘটিয়াছে। 
“অক্টোপাস্” এই কথাটা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলে 'অষ্টগদ” এই 
নাম দেওয়া যায়? এই "অষ্টগদ” সমূহের মধ্যে আশ্চর্য এই যে 
ইহাদের ভূজগুপির মধ্যে কোনটা ব| সকলগুলি ছেদন করিয়া দিলে, 
তাহা, আবার গঞ্জাইয়া থাকে এবং কিছুকাল মধ্যে পূর্ববরপ হয়। 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ২৩ 


ইহাদের ভূজ প্রায় 81৫ হাত দীর্ঘ হইয়া! থাকে । অনেক দেশীয় লোক 





এই নকল জীবকে বন্ধন করিয়। ভক্ষণ কবিয়। থাকে ) তাহার। ইহাকে 
সুত্বাছু, সহজগাঁচ্য ও পুষ্টিকর কহিয়। থাকে । 


নটিলাঁস বা নাঁবিক-পম্মুক | 


অতি পূর্বকাঁজ হইতে গরাণিগণের ইতিবৃত্তে কথিত আছে যে, 
সমুদ্রগর্ভে শুক বা শা জাতীয় এমন এক একার জীব আছে য়ে তাহার 
স্বীয় শরীরাবরণকে নৌকাপ্বরূপ ব্যবহাব করিয়া থাকে ইহাদের 
আবরণ বা খোলা পাতলা! ও .বোটের মত আকৃতি বিশিষ্ট। উক্ত 
প্রাণিগণ যখন মমুদ্রের তলদেশে অবস্থিতি করে তখন গতিশুন্ জড়পিণ্ডের 
মত থাকে। কিন্ত ঝটিকা পরিশূন্ত ধীর সমুদ্রে ইহারা প্রায়ই'জলের 
উপরিভাগে ভামিয়! উঠে। তখন স্বীয় আবরণ হইতে ছুইথানি গ্রণন্ত 


হঃ বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


ও চেগ্টা হস্ত বহির্গত করিয়া শৃন্ঠোগরি উন্নত করিয়া:থাকে। এ 
ুইথানি হস্ত অতি শুক্ম জালবৎ পদার্থে গঠিত হওয়ায় পাইলের কাঁধ্য 
চা 





করিয়৷ থাকে। ক্রমে স্বীয় কগেবর উক্ত আঁবরণের মুখ পর্যাস্ত বিস্তৃত 
হয় এবং তখন উহারা অপব বা সমূহ দাবা, দাঁড় বাহিয়া যাইবাঁৰ মত, 





জলোগরি গমন কবিতে থাকে। যদি ঝটিকা বা অপর ভয়ের কারণ 
উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে উহাবা ক্রমে ক্রমে পাইলেব স্বরূপ উদ্নত ধাহুদ্ধম 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ২ 


শুটাইিয়া পয়) ক্রমে বাহুপমূছের সহিত স্বীয় কলেবর উদ্জ নৌকাবৎ 
আববণ-খোলাব মধ্যে গ্রবেশ করাইয়াঞদেয়। তখন উহার মধ্যে জল 
উঠিয়। তাহা পরিপূর্ণ হইয়া গেলে ক্রমে মধ হইভে আস্ত হয়) 
পরিশেষে সমুদ্রতলে নিঃশঙ্কভাবে পুনবায় অবস্থিতি কবিতে থাকে । 

অতি পুর্বকাগে এবিষ্টটন্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত পগ্ডিতগণউক্তরূপ নাঁধিক- 
শখুকের অস্তিত্ব স্বীকার কিয়া গরিঘীছেন। বর্ীমানকালেও বহুণোকে 
এ কাব জীব সম্বন্ধে অধিশ্বীস কবেন ন|। কিন্ত আধুনিক গ্রাণিতত্ববিদ্‌ 
পপ্ডিতরগ্ণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত প্রকার জীব দেখিতে গাঁন 
নাই; এইজন্ত তাহাবা কহেন যে "পত্র শুক” (1১৭7901 1)%06109 ) 
এবং "মৌজিক শব্ধুক+ (0১62115 085010০) নামক গ্রাণিদিগকেই 





লোকে ত্রমক্রমে « নাবিক-পন্থুক ৮ (৭০111001200105) কহিত। 
ফাবণ এই ছুই প্রকাঞ্ধ পম্থুক জলেব নীচে গড়াউিম গড়াইমা চগিতে 
পারে এবং জলোপবি সন্তবণ প্রদান কবিতেও পারে । 
সামুন্দিক সর্প । 

সামুজিক মর্প সন্ধে গ্রাণিতবখির পঞ্ডিতগণ এই গঝাব বর্ণন! 
করিয়া থাকেন, "ভাবত মাপাগণে সামুদ্রিক মর্প বত পার্মাণে দেখা 
যায়, পৃথিনীব অপবাপর স্থানেণ সমু[ন্রও ইহাব। ছুগা।পা না| উঠার! 
৪০ ব1৫* জাতিতে বিভক্ত ও সকলেই ভয়গ্ধব ব্যি ধারণ করিযা থাকে। 
ইহাদের মধ্যে কতকগুণি মনুষ্য দেখিলে বেগে গিয়া আক্রমণ করে, 
অপর কতকগুলি মগ্ত্য দেখিলে পলায়ন করিবার চেষ্টা কষে। 
ইহাদের দৈর্ঘা ১২ ফুট পর্যান্ত হইয়া থাকে । গুচর মর্গ অপেগা ইভাদের 


৬ বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


আকৃতিতে একটু বিভিন্নতা আছে। জলে ন্বাধীনভাবে সন্তরণ করিবে 
বঙ্গিয়া৷ পরমেখর উহাদের লাহুলের দিক্‌ মশঃ চেপ্ট। ফরিয়। দিয়াছেন 
এবং অগ্রভাগ ক্রমশঃ সুপ্ম না করিয়া কাগজ কাট! ছুরি অগ্ডাভাগ যেমন 
গোল হইয়া থাকে, সেইরূপ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের খাস গ্রামের 
যন্ত্র আছে এবং প্রয়োজনানুরূপ ফুস্ফুম্‌ যন্ত্র গঠিত হইয়াছে ।১ 
এইতো। গেল টৈজ্ঞানিকদিগের কথা, কিন্তু বহুল মর্পের আকৃতি ও 
প্রকৃতি সন্বন্ধে যে খমস্ত বিবরণ গ্রাপ্তি হওয়া! যাঁয় তাহা শুনিখে নিদ্চয়ই 
বিশ্মিত ও চমতকৃত হইতে হয়। এ সকল বিবরণের মধ্যে কতকগুলি 
অতিরঞ্জিত হইতে পারে; কিন্তু এমন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নাই ধিনি 
সমুদ্রস্থ সমস্ত সর্পের তত্ব নির্ণয় করিয়াছি বলিয়। গব্ধ করিতে পারেন। 
আমর! পূর্বেই বঝিয়াছি যে, অদৃস্ত সমুদ্র-গর্ভে কতই অনৃষ্ত জীব থাকিতে 
পারে। সে সমস্ত এখনও মনুযায দৃষ্টির সম্পূর্ণ অন্তভূতি হইতে গারে 
নাই। নিয়ে কতকগুলি বর্ণনা সংগ্রহ করা গেল, তদৃষ্টে সকলেই 
আ+্চ্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। 
সুইডেনের বর্ধ- প্রধান ধর্মযাজক ওলান্মযাগন।স্‌ ১৫৫৫ খৃষ্টাবো ' 
লিখিয়াছেন যে, যাহারা নরওয়ের উপকূলে বাণিজ্য করে বা মত্ত ধারিয়া 
থাকে তাহারা মফলেই নিয়মগিথিত বর্ণনায় একমত প্রকাশ করে। 
তাহার৷ কহে, এক বিপরীতাকার ভয়ঙর সর্প সমুদ্রতীরবর্তা পর্বত মধ্যে 
বা করিয়া থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট এবং স্ুমত্ব ২৭ ফুটেরও 
অধিক? গ্রীন্রকালীন নির্শা রজনীতে ইহা স্বীয় গহ্বর হইতে একাকী 
বহিষ্ত হয়, এবং গোবৎন, মেধশাবক, শুকর ও গন্তান্ত জীব সমুহ 
গ্রাদ করিয়া থাকে ।. কথন কখন সমুদ্র মধ্যে গমন করিয়া সামুদ্রিক 
কর্ট, অক্টেপাস্‌ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়। থাকে । মে কখন কখন হঠাৎ 
জলমধ্যে স্তস্তের স্ায়:উখিত হয় ও জাহাজের উপর হইতে মন্যাকে 
সুখে ধারণ করতঃ জলমধ্যে প্রবেশ করে।” 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ২৭ 


কাণ্ডেন লরেন্ন, ডিফেরি লিখিয়াছেন, "১৭৪৬ খুষ্টার্দের আগষ্ট 
মাধে আমি যখন সমুদ্র যাআ1 করিয়াছিলম, তখন একদিন আমি পুস্তক 


সামুদ্রিক স্‌ 























পাঠ কাঁরতেছি এমন সমগ্জ নাঁবকগণের মধ্যে এক কোলাহল উখিত 
হুইল। চাহিয়। দেখিলাম কর্ণধার আমার বোট ফিরাইয়। অপরদিকে 
লইয়া যাইতেছে । আমি ব্যাপার কি জামিবার জঙন্ত জিজ্ঞাসা করা, 


২৮ বিশ্ব-বৈচিত্র্য ) 


তাহার! কহিল যে, আমাদের সন্মুখভাগে এক ভয়ানক সামুক্সিক ঘর্প 
রহিয়াছে। আমি পুনরায় সেইদ্রিকে নৌকা ফিবাইয়া যাইতে কহিলাম, 
কারণ আমার উহা দেখিবার জন্ত বিশেষ কৌতুহল জগ্িয়াছিল। 
নৌকাবাহিগণ যদ্দিও ভীত হইয়াছিল তথাপি আমার আজ্ঞ! অবহেলা 
করিল না। ইতিমধো সর্গপটা আমাদের পার্খ দিয়। চলিয়া গেল এবং 
তাহার আরও নিকটবর্তী হইয়| দ্বেখি্াম সর্পটা-আতি বেগে গমন 
করিতেছে । আমার বন্দুকে গুধি পৌর! ছিল) তৎক্ষণাৎ উহার প্রতি 
.গুলি ছুড়িলাম। সর্পট! তৎক্ষণাৎ জলমগ্ণ হইল এবং জলের উপরিভাগ ঘন 
ও রক্তবর্ণ হইয়। উঠিল। ইহাতে আমি স্থির করিলাম উহার গাত্রে গুলি 
লাগিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম সর্পট। পুনর্ধার ভাসিয়। উঠিবে, 
কিন্ত তাহা উঠিল না। দর্পটার মুখভাগের খানিকট! আমি দেখিতে * 
গাইয়াছিপাগ ; উহা যেন অস্থের মুখের মত। মুখ সম্পূর্ণ ক্ুষ্ণবর্ণ ও 
চকষুদ্ধ় বৃহৎ ও কৃষ্ণ ; গলদেশে কতকগুলি কেশর ঝুলিতেছে। 
মস্তক ও গলদেশ ব্যতীত উহার অবয়বের সাঁত বা আটটা অংশ জঞ্গের 
উপর যেন তরঙ্গায়িত ভাঁবে চলিতেছে এইরূপ দর্শন করিয়ছিলাম।» 
রেভারেও হান্দইজিভ, নামক গ্রীনল্যাওস্থিত, এক বিথ্য/ত 
ধ্া্যাজক তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “৮৭৩৪ খৃষ্টানদের, ৬ই জুখাই 
এক ভয়ানকাকৃতি সামুদ্রিক সর্প জল হইতে মন্তক এতদুর উন্নত করিয়া 
উঠিল যে আমাদের প্রধান মাস্তুলের অগ্রভীগ অতিক্রম করিয়। উঠিল । 
মুখভাগ জমণৃঃ সরু ও তাহ। হইতে ফুৎকার ছার! পিচকারির মত জল 
বাহির করিতে লাগিল। ইহার পঞ্চ থা ডানা প্রশস্ত । সমস্ত অবয়ব 
শন্ষাচ্ছাদিত ) ইহার চর্ম সঞ্চিত ও বন্ধুর এবং নিয্াংশ সর্পাকৃতির স্টায়। 
' কিয়ৎ্ষণ পরে প্র প্রাণী পশ্চাৎ্ভাগে হেলিয়া জলে নিমগ্ন হইল এবং 
ইহার লাঙুলাগ্রভাগ জলের উপর উ্নত করিয়! তুণিল। মত্তক হইতে 
লাঞ্ুলাগ্রভাগ পর্যযস্ত দৈর্ঘো ঠিক যেন একখানি জাহাজের মত।” 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য ২৯ 


স্পঞ্জ, । 
অনেকেই স্পঞ্জ অর্থাৎ জল-শেয্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
ইহা! তুলার মত কোমল অথচ সহজে বিাচ্ছর করা যায়না। ইহার 


্ [জেতা ন্‌ 








গাত্রে :মধুমক্ষিকার মধুত্ঞমত্তন। অসংখা ছিদ্র আছে। স্গণ্ত জলে 
ফেলিবামাত্র উহ। জলশোযণ করিয়া লয়, আবার মর্দিত করিলে জল 
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বাহির হুইয়। যাঁয়। উহার উক্ত গ্রকার গণ থাকাতে নান1 বাবহাকে 
লাগিয়া থাকে। যে সকল বাঁলেকের শধ্যামূত্র রোগ আছে, কৌশল 
পূর্বক স্পঞ্জ ব্যবহার করিলে সমস্ত যুত্র ল্গঞ্জে শুধিয়। যায়, শয্যায় 
তাহা আর পতিত হয় না। অনেক সন্ত্যপগাজে কোন মিটিং, গভ। 
অথবা থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে যাইবার সময় অনেকে বন্ধমধ্ স্পঞ্জ 
লইয়া! গমন কবেন। মুত্রবেগ উপস্থিত হইলে আর উঠিয়া যাইতে 
হয় না। আবও নানা কাধ্যে উহ! বাঁবহত হয়, তনাধ্যে বেদনাধুক্জ 
স্থানে সেক বাঁ ফোমেন্ট করিতে ইহা সর্বরাই ব্যবত হইয়া থাঁকে। 

এই একার আশ্চর্য্য শুণসম্পন্ন পদার্থ এক গ্রকার সামুদ্রিক জীবের 
কন্কালমাত্র। পুর্ধে লোকে এই জীবকে উদ্ভিদ মনে করিত, কারণ 
ইহাব! প্রবালের স্ায় এক স্থানে সংলগ্ন হইয়াই বৃদ্ধি পাইয়! থাকে এবং 
নেই স্থানেই মৃত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ যেমন গ্রাবাগ 
কীটকে প্রাণি বিশেষ বলিয়। সিদ্ধান্ত কবিয়াছিলেন, সেইরূপ স্পঞ্জকেও 
প্রাণিবিশেষ বলিয়া! নিরূপণ করিয়াছেন। এই আঁম্চ্য্য জীব লবণাক্ত 
সমুদ্রেই বহুল পরিমাণে জনায়া থাকে ; কোথাও কোথাও নর্দী মধ্যেও 
জঘ্যাইতে দেখা যায়। ইহাদের নানাজাতি আছে তনাধ্যে যাহা উৎকট 
তাহ ভূমধানাগর, ভারতমহাপাগর এবং আমেরিকার নিকটবর্তী মহা 
সমুদ্দে গভীর জলমধ্যে বাঁস করিয়া! থাকে । সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় 
ন্গঞ্জ ডূবারিদ্বার! উত্তোলন করাইতে হয়। ইহারা যেস্থানে প্রথম সংগগ্ন 
হয় তাহ! জর পরিত্যাগ করে না। এক শময় এক বৃহৎ কর্কট ধৃত্ত হইলে 
দেখা যায় ঘে একবৃহৎ ম্গঞ্জ তাহার পুষ্ঠভাগে সংলগ্ন রাহয়াছে। এই জীবের 
নানাগ্রকাঁর আকৃতি হয়। কখন উদ্ভিদের মত, কথন গোলাকার, 
কখন বা বাটির মত আকার দেখা খায় কোন কোন লাঁড়ীয় স্পঞ্জ 
ডি্ব হইতে উৎপন্ন হয়, অপর কতকগুলি অন্য স্পঞ্জের গাত্রে মুকুলের 
তায় এথম উৎপন্ন হয়, তৎপরে স্থলিত হইয়া শ্বতন্ত্ স্পঞ্জ হয়। 
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মুক্তা । 

অনেকেই অবগত আছেন, মুক্তা একগ্রকার শক্তি বা ঝিণুকের 
মধ্যে জনিয়; থাকে। এই সকল মুক্তাগুক্তি পৃথিবীর নানাস্থানে 
অগভীর সমুদ্রতলে গ্রাপ্ত হওয়া যায়। সিংহলদীপের সমীপবর্তী সমুদ্রে, 
আমেরিকার ওয়ে ইত্ডিজ নামক দ্বীপ সমূহের নিকটবর্তী সমুদ্রে এবং 
চীন সাঁগরে বহুল পরিমাণ মুক্তা গ্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। মুক্তাগুক্তি সমূহ 
যখন জলমধ্যে অবস্থিতি করত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, তখন বানুকাকগা 
প্রভৃতি উহাদের মাংসলভাগে প্রবিষ্ট হইলে উহারা তজ্বন্য র্লেশাম্ভব 
করিয়া! থাকে। প্রাক্কৃতিক নিয়মে উহার! ন্বগাত্র নিঃসৃত ক্যাল্‌কেরিয়া 
নামক রসে উত্ত বালুকাকণাঁদিকে আচ্ছাদন করিতে থাকে। শ্রী রস 
ক্লুঠিন হইলেই মুক্তাকার ধারণ করে। চীন দেশীয় মুক্তাব্যবসায়িগণ 
কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদন করে। তাহারা শুক্তি সমুহ €ত করিয়া 
তাহার মধ্যভাগে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তায়াদি নির্দতি পদার্থ উহাদের 
ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়৷ ছাড়িয়া দেয়) কখন কখন তাহারা ক্ষু্র ক্ষুদ্র 
তাত্রনির্দিত বুদ্ধ প্রতিসুত্তি অথবা অপর কোনরূপ মুষ্তি নির্মাণ করিয়া 
উক্তরূপে শুক্তিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে । ইহাতে অচিরে এ সকল 
পরার্থ মৌক্তিক পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়! উজ্জরলাকার ধারণ করে। 
কলিকাতার মিউজিযম্‌ নামক কৌতুফাগারে উক্তর্ূপ এক বুদ্ধ গ্রাতিমুস্ট 
রক্ষিত হুইয়াছে। 

মুক্ত। অফিঞিৎকর পদাথ হইলেও এক একটা যুক্তার মৃগ্য অল 
করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। রোমীয় সমাটু জুলিয়াদ্‌ লিজার তদীয় 
বন্ধু মার্কাস্‌ ক্রটাসের মাতাকে ধে একটা মুক্তা উপহার দিয়াছিপেন, 
তাহার মুগ গ্রায় ৪৬১১২ গিনি। স্পেনের রাজ! দ্বিতীয় ফিলিগ্‌ একটা 
মুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিখসেন; ইহার মূল্য গ্রীয় ২৮৫৭১ গিঁনি। এই 
মুক্তাটা আমেরিকার ওয়েস্ট ইগ্ডিঞ্জ সমুব্র হইতে উত্তোলিত হইয়াঁছিল। 


৩২ বিখ-বৈচিত্রা। 


আমেরিকার আদিম আঠূসীরা মুক্তার মালা থারণ-ক্ারিত ; কিন্ত উহ 
থে বহুমুল্য তাহা জানিতে না! কস খন আশ্মেরিকায় প্রথম গমন 
করিয়া উহা আবিফার করেম,/তখন তীয় জাহাযুন্ুর একজন নাবিক 
একখানি ভ চীনের বার গরদা্ী করা, এক্টা/নার্মিরিকাবাসিনী 
স্ীলোক উহাকে চারিছড়ু মুফ্ীর মালা প্রদান করিয়াছিল। নানাবিধ 
কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা নির্মাণ হয়, তনাধ্যে একটা' উপায় এই যে এক 
প্রকার মৎস্যের শক হইতে বহুল পরিমাণ ক্যালকেরিয়! চূর্ণ গ্রাপ্ত 
হওয়া যায় ) সেই চূর্ণ কৌশল পূর্ব্বক অপর পদার্থে মাখাইলে মুক্তীর 
্থায় উজ্জল হইয়া থাকে। এইরাপ কৃত্িম মুক্তা গ্রস্তত করিবার জন্ঃ 
বে শছ্ধের আবস্তকতা হয়, তাহার ব্যবসায়ার্থও বহুল লোক নিযুক্ত 
আছে। রর 

যে উপায়ে শুক্তিসমূহ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোখিত হয়, তাঁহার 
সংগ্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। যাহারা যুক্ত তুলিবার জন্য ডুবাবির 
কার্ধ্য করে তাহারা টখশবকাপ হইতে জলচর প্রাণীর গ্তাষ্ষ জলে বাস 
করিয়া এক গ্রকার অভ্যাস করিয়া ফেলে। যাহারা ভাল ডুবারি তাহারা 
ছুই মিনিট হইতে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত জলম্ণ থাকিতে পারে । কেহ 
কেহ আরও অধিকক্ষণ জলমণ থাকিতে সমর্থ হয়। এই সকণ ভুবারিরা 
মুক্কাব্যবসায়ীদিগের সহিত মুক্তীর ভাগে অথব! নির্ধারিত বেতনে 
মুক্তা উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হুয়। গিংহলে যাহারা মুক্তা উত্তোলন 
করে, ভাড়ার দলবদ্ধ হুইয়। বোটে. আঝোহণপূর্ববক সমুলবন্ষে গমন 
করে। প্রত্যেক বোঁটে কুড়িজন করিয়া! জোক থাকে, তন্মধ্যে দশজন 
নৌকাবাহক ও দখজন ভুবারি। ডূবারিরা একে একে জলে ডুবিতে 
আরস্ত-করে.এবং প্রত্যেক বারেই যে বহুল মুক্তা 'উত্তোলন করিতে 
পারে তাহা নহে! কোন বারে বেশ লাভ হইল, কোন বার সামাগ্ত, 
কোন বার বা কিছুই হইল নাঁ, এইরূপ হইয়। থাকে। 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। | ৩৩ 














৩৪ বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


ভূবুক্ষিরা যখন জলে অবতীর্ণ হয় তখন দক্ষিণ হণ্ডে শুক্তি ধরিবার , 
জাল এবং বামহস্তে নৌকাসংঘুক্ত অবতরণ রজ্জু ধারণ করে। শীল্প 
জলমগ হইবে বলিয়া বামপদ্দের অঙ্গুলিদারা একথণ্ড বৃহৎ প্রস্তর বর 
রজ্জু ধারণ করে। এইরূপে মজ্জিত হইয়| নক্ফ প্রদান পর্ঘক জলে 
নিমগ্ন হয়। উত্ত প্রস্তর থ্ডের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ গলেক্ নীচে গ্রমন 
করে; তলভাগে উপস্থিত হইয়াই পদলগ্ন রজ্জু ছাড়িয়া দেয়, এবং গ্রস্ত 
সমেত রজ্জুটা নৌকামধ্যে উত্তোলিত হয়। এদিকে ডূথারি মত শব 
পারে ঘুক্তা-গুক্ি সংগ্রহ করিয়া সঙ্ষেত করে ও অতি সত্বর বোটে 
উপর উত্তোলিত হয়। ভুবাক্িদিগের এই কার্ষ্যে বিপদ অনেক 
হাঙ্গর গুভূতি হিং জলচর ডুবারিদ্রিগকে দেখিতে পাইলে গ্রাস করিতে 
আইসে ; এই অনর্থ নিবারণ করিবার অন্ত প্রত্যেক ডূবারি এক এক 
গাছি ছড়ি লইয়া! জলগগ্ন হর, যখন কোন হাঁক মুখব্যাদান করতঃ 
আগমন করে তখন উক্ত ছড়ি তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়) 
হাঙ্গর যখন ছড়ি চিবাইতে থাকে তখন ভূবারি সত্বর তাহার আক্রমণ 
পথ অতিক্রম করে। ডুবারিদিগকে যখন ৪০1৫০ হস্ত নিয়ে নামিতে 
হয়, তখন উপরিস্থ জলের তারে কথন কখন এরা হয় যে যখন ভূবারিরা 
জলোগরি উত্তোনিত হয় তখন তাহাদের মুখ ও নাসিক| দিয়] রক্ত 
নির্নত হইতে থাকে। কখন কখন তজ্জন্য মুগ্ছিত ও মৃতও হয় । 

* মুক্ত! ধরিবার জন্য সমুদ্রতট জম। দেওয়া হয়; এবং গুতিবৎমরই 
এক স্থানন শক্তি ধরিতে দেওয়া হয় ন7া। ইহার কারণ এই এতদ্বার| 
গুক্তিকুল ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে৷ 


প্রবাল। 


গ্রবান নামক রক্তবর্ণ কীট বিশেষ সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া থাকে । 
আমাদের দেশে সচরাচর উহাকে "পল।” কহিয়া থাকে। মংস্কৃত 


বিশ-বৈচিত্র্য। ৩৫ 


গ্রন্থে ইহাকে প্রত্ববৃক্ষ* “স্মুটবিক্রমণ প্রতৃতি নাষে অভিহিত কর! হ্ইয়' 
থাকে। ইহাতে অনুমান হয় যে, হিন্দুর পর্বে ইহাকে উদ্ভিদ বিশেষ 
বলিয়। বিশ্বাস করিতেন । বাস্তবিক পৃথিবীর সর্বত্রই পুর্বে গ্রবালকে 
উদ্ভিদ বিশেধ বলিয়াই লোকে জানিত। কিন্তু এক্ষণে উহা প্রাণিবিশেষ 
বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। 





ইহারা সমুর্জে বাস করে এবং অনেকগুলি একত্রিত হইয়া তথায় 
বৃহৎ বৃহ দ্বীপ উৎপগ করে। ইহাদের শরীর হইতে এক গ্রকার 
ছগ্থের গ্থায় খেতবর্ণ রস নির্গত হইয়। শরীরকে আচ্ছাদন করে সেই 
রমের এমনি আশ্চর্য্য গুণ ঘে তাহ! নির্গত হইয়া অমনি কঠিন হইতে 
থাকে । শখুকের শরীর যেরূপ কঠিন আবরণে আবৃত থাকে, ইহাদের 
শরীরও উল্লিখিত রসে কঠিন গাত্রাচ্ছাদন হইয়া. থাকে। এই আচ্ছা- 
দ্নকে উহাদের বাসগৃহ বলা যাইতে পারে। এই রস ক্রমে এতই 
কঠিন ও দৃঢ় হয় যে, সমুদ্রের তরসাঘাঁতে ইহাকে কম্পিত বা বিচলিত 


৩৬ বিশ্ব-বৈচিত্র্য । 


করিতে পারেনা । ক্রমে ক্রমে ইহারা বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া এক গ্রকাও 
দ্বীপ প্রস্তুত করে। 4 

স্থির সমুদ্রেই প্রবাণ কীটের প্রধান প্রধান কীন্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়। তথায় একস্থানে অনেক প্রবালদ্বীপ, গ্রবাল-শৈল ও এবাল-স্তস্ত 
দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। ইহারা গ্রথমে যে স্থানে অধস্থিতি করে তথায় 
তাহারা গ্রাণত্যাগ করিলে তছ্‌পরি আবার জীবিত প্রবাল কীট তাহার 
উপর অবস্থিত করিয়া সেই বসে নিজ নিজ গাত্র আবরণ সমুৎপাদন 
করে। এইরূপে অসংখ্য প্রবাল কীটের শরীর একরে বাঁশিকত হইয়া 
প্রবাল-দ্বীপ উৎপন্ন হইয়! থাকে । তথন ইহাতে সমুদ্রের তরে বালুকা 
মিশ্রিত হইতে থাঁকে ও বছ গ্রকার বৃক্ষের বীজ তরঙ্গ সহকারে আনীত 
হইয়। অস্কুরিত ও বর্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে উহাতে নানাবিধ বুষ্ষ 
ও গতাদি উৎপন্ন হইয়া এক অভিনব নৃতন দেশ বিয়া খ্যাত হইয়া 
থাকে। ক্রমে নানাবিধ পঞ্গী ও বন্তজন্তগণও উৎপন্ন বা আশ্রয় লইতে 
আরম্ভ করে। ক্রমে মন্ুষ্যগণ এই সমস্ত দ্বীপে আগমণ করিয়া কুটার 
মিশ্মীন ও ভূমিকর্ষণ করিয়। স্থুখে শ্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকে। 
এইরূপে এক চমৎকার দেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে । দেখ ভগবানের 
কি আঁশ্র্ধ্য মহিম1, সামান্ত এই কীট দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাঁও দ্বীপ 
প্রস্তুত হইয়! সেই বিশ্বপত্তির অনস্ত ও অনির্ধ্বচনীয় মহিম। এদর্শন 
করিতে থাকে। 

এই সকল গ্রবান-্বীপ ভারতমহাসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে অধিক 
পরিমানে দেখিতে পাওয়। যায়। কাণ্ডেন বীচি বত্রিশটা গ্রবাল-দ্বীপ 
পরিমাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বড়টা ১৩ ক্রোশ ও ছোটটা অর্ধক্রোশ । 

' কোন কোন্টী অতিশয় উচ্চ হইয়া থাকে। মাজডেন নামক দ্বীপ 

৫৩ হস্ত উচ্চ) গোষিয়র নামে কতকগুনি গ্রধাল-দ্বীপ আঁছে তাহার 
একটা ৮৩২ হাত উন্নত। ভগবানের কি আশ্চর্য্য কা !! 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য । ৩৭ 


অদ্ভুত সামুদ্রিক ঘটনা । 


সমুদ্রের উৎপত্তি। 


বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে জগতে এক সময়ে সমুদ্রের অস্তিত্ব 
ছিল না। গ্রথমাবস্থায় আমাদের এই পৃথিবী অগ্নিময় অত্যুষ্ণ তরল 
পদাথের রাশি মাত্র ছিল, ক্রমে জুড়াইয়া উপরিভাগ কঠিন হুইয। উদ্ভিব্‌ 
ও গ্রাথি সমূহের উৎপত্তির যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন বন্ত শীতল 
হইবে তাহার আয়তন স্বপ্ন হইতে আরিস্ত হয়, এই জন্ত পৃথিবীর 
ত্বগৃভাগ যখন শীতল হইতে লাগিল, তখন অবশ্তই উহ! সঙ্কুচিত 
হইতে আরম্ত হয়। ইহাঁর ফলে এইরূপ ঘটন! হয় যে পৃথিবী পৃষ্ঠে 
কিমদংশ উন্নত ও কিছদংশ নিয্ হইতে থাকে । কোঁথাও বা উচ্চ 
ভূমি ও পর্বত সমুভুত হইতে লাগিল, কোথাও ব| নিয় হইয়া সমুদ্র 
ও শধ গহ্বর সমুভ্ত করিতে লাগিল। ফলতঃ, পৃথিবী শীতল হইয়া 
তুব্ড়াইয়! যাইতে লাগিল, এবং ইহাতে অধিকাংশ স্থান বসি মহান্‌ 
গহ্বর লমুত্পন্ন করিল। এই সমস্ত গহ্বরই সমুদ্রগর্ভ বা হুদগর্ভ বলয়! 
জানিবে। যখন ভুপৃষ্ঠ শীতল হইল তখন তত্মন্নিহিত আকাশ 
হাইড্রোজন ও অকৃসিজন বাঞ্গ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হইয়! 
জগ রূপে পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইল। এই সমস্ত জল পুথিবীতে সংলগ্ন 
হইলে যেখানে নিয়দেশ পাইতে লাগিল, তথায় গিয়া জম! হইতে 
লাগিল। ক্রমে পৃথিবী আরও সঙ্কুচিত হইলে সমস্ত জলভাগ গহ্বর 
মধ্যে আবদ্ধ হইতে লাগিল এবং ুলভাগ বহির্গত হইতে লাগ্িন। 
এইন্ধপে জন পেমুদ্র) ও স্থগের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্িজন বাস্প 
নাইট্রো্জন বাষ্পের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হইয়া বায়ু্রপে 
পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইকপে জল ও বায়ুর উৎপ্ধি 
হইলে পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও গ্রানীর উৎপত্তি আরস্ত হইয়াছিল ! 


৩৮ বিশ্ববৈচিত্র্য । 


সমুদ্রজলের আম্বাদ ও বর্ণ। 


সমুদ্র নিখিল জলের আক হইলেও সমুদ্রের নিজ্ত স্ঞানীয় বারি 
বিবাদ ও অনির্ধবল। ইহাতে নানাবিধ থনিজ ও ধাতব পদাথ মিশ্রিত 
থাকে । সর্বাপেক্ষা লবণের ভাগ অধিক থাঁকায় সমুদ্রজল একেবারে 
অপেয় হইয়া রহিয়াছে। সকলেই জানেন সমুদ্রঞ্জল লবণাক্ত, কিন্ত 
কি কারণে উহার লবণাক্ততা জগ্িয়াছে, নদীজলেই বা লবণাক্ততা 
নাই কেন তাহা অনেকে জানেন না। সমুদ্রে যে সমস্ত নদী নিপতিত 
হইতেছে, তাহার। জলের সহিত বহুল পরিমাণ মৃত্তিক| আনয়ন করিয়া 
সমুদ্রজলের মহিত মিশ্রিত হয়। এই মৃত্তিকা মধ্যে লধণাংশ 
বিগ্তমান থাকে) সেই লবণাংণ সমুদ্রজলে মিলিত হইয়া যায়, কিন্ত 
হু্ষেযত্তাপে ধখন জল বাণ্গাকারে আধা শে উিত হয়, তখন জবণাংশ 
থাকিয়া যায়। এইরূপে বহুবংসরে সমুদ্রের লবণাক্ততা সমুদ্তুত 
হইয়াছে। নদীজল সব্বদ্বাই প্রবহমান, এইজন্য উহাতে লবণাক্ত! 
জন্মাইতে পারে ন।) নদী প্রতিক্ষণেই নূতন গল বহন করিতেছে, এ 
নিমিত্ত নদীজন সুমিষ্ট ও স্থাস্থ্যজনক। 


পে 


সমুদ্দ্রের গভীরতা । 
সাগরের কোন স্থানেই গভীরতা এত অধিক নয় যে, তাহ সর্বোচ্চ 
পর্ধতচুড়ার সহিত পব্ধিমাণে তুল্য হইতে পারে। হিমালয় পর্বতদ্থ 
দেবগিরিগ্ চুড়। সমুদ্র তট' হইতে উচ্চতায় ২৯,০০০ ফুট ) অর্থাৎ সমুক্র- 
তটে যদি উত্ত পর্বতচূড়। অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে তাহার উচ্চতা 
উক্তরূপ হুইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গভীর সমুদ্রের গভীরতা ২ ২২৯ 
ফুটের অধিক নহে, অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে যেস্ান সর্বাপেক্ষা গভীর তাহার 
জলোপরিভাগ হইতে নিয্নভাগে গমন করিলে তলদেশে উপস্থিত 
হইতে ছুই ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক পথ অতিক্রম করিতে হয়। 
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স্থগভাগ যেমন সর্ধত সমতল নহে সমুদ্রগর্ভও তজপ সর্ব সমতল 
নয়। সমুদ্রগর্ডে উন্নত পর্ধতচুড়া, অ্চিত্যক1 গিরিনিতন্ব। উপত্যকা] 
ও নমতলভূমি এসমস্তই অবস্তিতি কবে। কোন ঝোঁন পর্বতচুড়া 
জল স্থাভাইয়৷ উপরে উঠিয়াছে। সমুড্রমধ্যেও আগেয়গিরি আছে এবং 
তাহ! হইতে সময়ে সময়ে অগ্নযৎপাতও হইয়া থাকে। এজন্ঠ স্থানে 
স্থানে নুতন দীপ নির্মিত হয়। পৃথিবীর পূর্বোক্ত সঙ্কোচন গ্রণালীর 
বশবর্তী হইয়া সমূদ্রমগ্ণ স্থান মহর্দশে পরিণত হইয়াছে এবং উচ্চ 
ভূমিও সমুদ্রগর্ভে নীত হইয়াছে। 


জোয়ার ও ভাট! | 


* গমনেকেই সমুর্রে এবং মমুদ্রগামিনী নদী সমূহে জোয়ার ও ভাটা 
সদর্শন করিয়াছেন এবং ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে পুরণিম! ও 
অমাবন্তার সময় অধিক জোয়ার হয় এবং সপ্তমী অষ্টমীর সময় স্বক্স 
জোয়।র হয়। কিন্তু কিকারণে জোয়ার ভাটা হয় ও তিথি বিশেষে 
কেনই বা উহার ন্যুনতাধিক্য হুইয়া থাকে তাহা অনেকে অবগত 
নহেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি । 

সকলেই বুঝিবেন, তিথিবিশেষে যখন জোয়ার আধক ব! অন্ন হন 
তখন চান্দ্রের গহিত উচ্ভার কোনরূপ সন্বদ্। অথশ্ঠই আছে। ধাঁস্তবিক 
তাই বটে, বিজ্ঞানবলে নিরূপিত হইয়াছে যে চন্দ্রের আকর্ষণই জোয়ার 
তঁটার গ্রধান কারণ। চন্দ্র ও হুর্ধ্য উভয়েই পুথিবীকে আকর্ষণ 
করিতেছে, এই আকর্ষণে স্থলভাগ কঠিন বলিয়া তাহাতে কোন 
পরিবর্তন লক্ষিত হুয় ন1) কিন্তু গুল তরল বলিয়া তাহা আন্দোলিত 
হইয়া চক্র বাল্ুষ্যের দিকে যাইতে উগ্ভত হয়) কিন্ত পুথিবী আবার 
জলকে নিজে দিকে টাঁনিয়া রাখে, এই কারণে জল, চন্দ্র বা কুর্য্যের 
কে একেবারে চলিয়া যাইতে পারে না) তবে কিয়ৎপরিমাণে উর্ধগামী 
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হইতে থাকে, এইরূপ হইধেই তাহাকে জোয়ার কহে। একস্থানে 
জোয়ার হইলে তথাকস যে'জলবৃদ্ধি হয় তাহ! অবশ্তই পার্শ্ববর্তী স্থান 
হইতে আনীত হয়। এইজন্ত তখন পার্খবর্তী স্থানে ভণটা হইয়া থাকে। 

সুর্ধ্য পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণে বৃহৎ, কিন্তু চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষ। 
অনেক ক্ষুদ্র; অতএব সুর্যের আকর্ষণ চক্রের আকর্ষণ অপেক্ষ। অনেক 
অধিক হওয়াই সম্ভব, অপরাপর বিষয়ে তাহাই হইয়া থাকে । কিন্ত 
জোয়ার সম্বন্ধে হুর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিকতর 
বলবান্‌, ইহার কারণ এই কুর্ধ্যাপেক্ষা চক্র পৃথিবীর অনেক নিফটে 
অবস্থিতি করিতেছে । অমাবস্তার সময় চন্দ্র সুর্য্যের নিযনভাগে আগমন 
করে, এইজন্য সে সময় চন্দ্র ও স্র্য্যের মিলিত আকর্ষণে অধিক জোয়ার 
হয়। আর সপ্তমী অক্টমীর সময় চন্দ্র উপরে অবস্থিতি করিলে কু্ধ্য 
পার্শে অবস্থিতি করে, এইজন্য হুর্ধ্য চন্দ্রের আকর্ষণকে কিয়ৎপরিমাণে 
অভিভূত করায় তখন জোয়ার স্বপ্ন হইয়। থাকে । 

পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার হইলে, তাহার বিপরীত অংশেও ঘেই 
সময়ে জোয়ার হইয়া থাকে) এইজন্ঠ গ্রাতিদ্িন দুইবার জোয়ার হুয়। 
চন্দ্রের আকর্ষণে একদিকের জল যখন আকৃষ্ট হইয়া! উর্ধাগামী হইতে 
থাকে তখন বিপরীতদিকৃস্থিত জলভাগ অপেক্ষা তন্রিযস্থ স্থলভাঁগ চন্দ্র- 
কর্তৃক অপেক্ষাকৃত সন্বর আঁকুষ্ট হইয়া থাকে । কারণ মাঁধ্যাকর্ষণের 
নিয়ম এই দুরতর বস্তর আকর্ষণও মৃদছ্ুতর হুইয়] থাকে। যখন কোন 
স্থানের উপরিভাগে চন্দ্র আগমন করে তখন চন্দ্রকর্তৃক প্রথমে জল, 
তৎপরে তন্িযস্থ ভূমি, তৎপরে বিপরীতদিকের জল আৰষ্ট হইয়া 
থাকে। এই কারণে বিপরীতদিকের জল হইতে ত্নি়স্থ ভূমি একটু 
মরিয়। যায়। কিন্ত জপ আবার পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইস়সা নামিয়া 
পড়ে, এইজন্য পার্থ হইতে জল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া 
থাকে। সুতরাং বিপরীতদিকেরও জল বৃদ্ধি হওয়াতে জোয়ার হইয়া 
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, থাকে। পুণিমার সময় চন্দ্রের নিয়ে পৃথিবী ও তিয়ে সধ্য। এইভাঁষে 
অবস্থান পরিবর্তন হওয়ায় একদিকে চন্ত্র কর্তক জোয়ার ও অপরদিকে 
সুর্যা কর্তৃক জোয়ার সম্পাদিত হয় এবং প্রত্যেকেরই জোয়ার উৎপাদন 
করিবার ক্ষমতা ধিপরীতদ্িকেও নিয়োজিত হইয়া থাকে ) এই কারণে 
পুণিমার সময়ও অধিক জৌয়ার হইয়! থাকে। কিন্তু পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে চন্দ্র অপেক্ষা সথধ্যের জোয়ার উৎপাদন করিবার ক্ষমতা কম, 
এইজস্ত পরস্পর বিপরীত স্থানে অবস্থিতি করায় অমাবস্তার জোয়ার 
অপেক্ষা পুর্ধিমার জৌয়ার কিঞ্চিৎ কম হইয়া থাকে। সমুদ্রে জোয়ার 
হইলেই সমুদ্রগাঁমি নদীতেও জোঙ্ার হয় ৷ 


তুঘাঁর-মণ্ডিত সমুদ্র । 

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত অগ্যন্ত শীতধ বন্দিয়! তত্রতা 
সমুদ্রজল জমিয়া অতি বৃহৎ তুযার-শৈল সমুৎপন্ন হুইয়া থাকে । সমুদ্র 
মধ্যস্থ দ্বীপাদির মধো যে সমস্ত পর্কাত অবস্থিতি করে, তাহীর মিখরভাগ 
হইতেও বিশাল তুঘারখণ্ড সমূহ স্থানচ্যুত হইয়। সমুদ্রমধ্যে গিম! 
উপস্থিত হয়। উপ্ধি কথিত উভয় কারণে ম্রেসনিহিত সমুদ্রমথো 
চিরকাল তুধাররাশি বিরাজিত থাঁকে। কতদূর ব্যাগিয়া যে তুযার- 
রাজা বিস্তৃত তাহা সম্যক নিরাগিত হয় নাই? 

নাধিকগণ কহিয়] থাকেন, যে একরাত্রিমধ্যে মমুজ্রোপরি কয়েক 
ইঞ্চ পরিমিত বেধ বি/শষ্ট তুষাঁরক্ষেত সমূতপন্ন হইয়া থাকে। কয়ে 
এী সকল তুষার ক্ষেত উন্নত হইতে আরম হয়; অবশেষে এত উন্নত 
হয় যে পর্বতশিখরতুল্য আকার ধারণ করে। সমুদ্রস্ব এক একট! 
তুষার-ক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত হইতে পারে ষে এক একট। ক্ষুদ্র রাজ্য 
বলিলেই হয়। এই সকল 'বৃহৎ তুষারখও যখন বাযুভরে বিচলিত 
হইয়া পরস্পর আহত হয়, তখন 
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অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যস্থলে কোন জাহাঙ্গ পতিত হইলে 
জাঙ্তার মধান্থিত কলায়ের সয় চূর্ণ হইয়া যায়। কখন কখন এরূপ 
হয় যে জাহাজ তুষাররাশি সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধভাঁবে, 
অবস্থিত করিয়! থাকে । এক্ষণে যদি জাহাজে থাগ্াদ্রব্ের অভাব 
কয় তাহ! হইলে নাবিকগন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা 
উত্তরমহাসাগরে জাহাজ লইয়। গিম। অতিসাহপিকতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অল্প ঘোকেই প্রত্যাবর্তন করিতে নমর্থ 
হুইয়াছেন। পরম-কারুণিক জর্ধান্তর্ধামী বিশ্বনাথ জলচরজীবের 





























































































































প্রতি যে কিরূপ করুণ! প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! একবার সমালোচনা 

ফর দেখ জগ যদি জমিয়া ভারী হইত তাহা ৯ইলে সেইভাবে 

জলচরগণের গাগবিয়োগ থটিত, কিন্ত তাহা না! হইয়া তুষার জলাপেক্ষা 

লঘু হওয়ায় তাহা উপরিভাগে ভাগিয়! থাকে এবং জলচরগণ অধিকতর 
নিরাপদে তন্নিয়ে অবস্থিত করিয়া থাকে । 

আর দেখ, বরফ হইবার সময় সমুদ্রের লবণাংশ বরফের মহিত 

” মিলিত হয় না। যেমন সমুদ্রজল স্থষ্যোত্তাপে বান্প হইবার সময় 


পি 
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তাহার সহিত লবণাংশ মিশ্রিত হয় না, তুষার হইবার সময়েও রূপ 


ঘটনা হুয়। শীতগ্রভাবে শীভ-প্রধান দেশের জলাশয় সম্হ এরূপ 
জমিয়া যায় যে তাহার উপর দিয়! অনায়াসে পদব্রজে গমন করা যায়। 
নদীর এপার হইতে ওপার যাইতে নৌকার আবগ্তকতা হয় না। ও 


সকল জলাশয়ের উপরিভাগ মাত্র তুষারাচ্ছাদদিত থাকে, নিয়তাগে 


অবশ্তই জল অবস্থিতি করে। নদীসখুহ অন্তঃসলিল। হইয়া অবশ্যই 
প্রবাহিত হুয়। কথিত আছে ৪০১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসাগর সমস্ত এককালে 
তুষারাবৃত হইয়াছিল, এবং ৮১০ খৃষ্টার্ধে ভার্ডেনালিস প্রণালী এরাপ 
জমাট বাধিয়! গিয়াছিঞ যে, অনায়াসেই পদররজে গমনাগমন চলিয়াছিল। 
১৩২৩ খুষ্টান্দে বণ্টিক সাগরের দক্ষিণাংশ এরূপ জমিয়। গিয়াছিল যে 
কোপেন্‌ হেগেন্‌ হইতে ডান্জিগ্‌ পর্যাস্ত পত্রে গমন করা যাইত। 
উত্তর শীত প্রধান -দেশে শীতের এতই গ্রানর্ডাব যে উষ্ণচজলে হস্তধৌত 
করিয়া তৎক্ষণাৎ মুছিবার সময় দেখা যায় থে হস্তস্থিত জলাংশ 
জমিয়া গিয়াছে । 


ভূগর্ত্ছ নদী ও হ্রদ । 


আফ্ি।কা মহাদেশের অন্তর্গত আগজিরিয়া গ্রদেশাত্তর্ঘত বিখ্যাত 
জলপ্রপাতের সাম্নধানে কতকগুজি শৈলশ্রেণী বর্তমান আছে। খনি- 
কেরা তথায় কর্ম করিতেছিল এবং কামনদ্বারা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড 
স্থানচুত করিতেছিল। একস্থানে প্রস্তররাশি উক্ত গ্রকারে স্থানচ্যুত 
হওয়ায় দেখ! গেল, এক নুডৃর্ম সেইস্থান হইতে ভূমির মধ্য দিধা গমন 
করিয়াছে । এই ড় দিয়া জল প্রবাহ চলিতেছে দেখিয়া অনেকে 
কৌতুহলাক্রান্ত হইল এবং এ সুড়ক্গদিয়া গমন করিলে কোথায় যাওয়া 
যায়, কি দেখা যায়, তাহা জানিবার অন্ত অত্যন্ত আগ্রহান্িত হুইল । 
একথানি স্ষুত্র নৌকা এই উপলক্ষে সজ্জিত হইল এবং উক্ত ভূগর্ড- 
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গ্রবাহিনী নদীর উপর দিয়া ভূমির অভ্যন্তর ভাগে চলিয়া গেল। তথায় 
ঘোর অন্ধকার, সুতরাং তাঙ্কারা জস্ত মশাল হস্তে শইয়া গমন করি- 
ঝাছিল। ক্রমে গমন করিতে করিতে দেখা গেল যে উক্তনদী ভূগর্ভস্থ 
এক হুদে মিলিত হইয়াছে। উহারা এ হুদ মধ্যে গমন করিয়। ইতজ্ততঃ 
দৃষ্টি সঞ্ারণ করিয়। দেখিল যে বদের জল অতি নির্দাল | উর্দাদিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখ। গেল যে অত্যন্ত উচ্চস্থানে ছাদের স্তাঁয় আচ্ছাদন 
আছে এবং যশালের আলোকে তাহা যেন চকৃমকৃ করিয়! প্রদীপ্ত হই- 
তেছে। স্থানে স্থানে ছাদ হইতে জঙমধা ভাগ পরাস্ত স্তস্ভবৎ ভূভাগ 
বিদ্যমান আছে। তাহাব! ভুপমধ্ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে 
পাইন যে অপর একদিকে এক প্রশস্ত নদীবৎ জল-গ্রণালী চলিয়া 
গিয়াছে। 
উক্ত থনিকেরা দেই নদীমধ্যে গমন করিতে সাহস না করিয়া 
ফিরিয়া আমিল। তাহারা দেখিল কতকগুলি মতগ্ত আসিয়া নৌকার 
নিকট উপস্থিত হইতেছে । উহারা কৌতৃকবখতঃ কতকণ্ডগি মনত 
ধৃত করিল। তাহার! সহজেই উহাদিগকে ধরিল, কারণ) তথায় 
অপর কোন উপদ্রব না থাকায় মত্শুগণ ভীত হইয়। সত্বর পঙ্গায়ন 
করে না; ইহাতে তাহার! ভয় যে কি বস্তু তাহা জানে না। মতন্তগণ 
যখন আলোকে আনীত হইল, তখন দেখা! গেল যে উহ্ারা অর্ধা। 
চিরকাল অন্ধকারে থাকিতে হইবে বলিয়া পরমেশ্বর নিগ্রয়োজন 
বোধে উহাদের চক্ষু গ্রদান করেন নাই। অনেকে কহেন এ সকল 
মত্ত পৃষ্ঠ হইতেই নালী বিশেষ দারা উক্তস্থানে উপস্থিত হই! 
আর বাহিরে আসিতে পাঁরে নাই। ক্রমে উহাদের সন্তানসন্ততি 
তথায় থাকিয়া, অন্ধকার বশতঃ উচ্ষুর ক্রি! ন1 থ|কায়, ক্রমশঃ অন্ধ 
হইয়। গ্রিয়াছে। 





অদ্ভুত শাশ্রু। 


স্থল-ভাগের আশ্চর্য বিবরণ । 
আস্তুত মনুষ্য ? 
বামন। 

জে হড্সন নামক এক অদ্ভূত বামন ১৬১৯ খৃষ্টান রটলও- 
শায়রে জগ্মগ্রহণ করে। তাহার পিতামাতা গাধারণ মন্ুযোর মত দীর্ঘ 
কলেবর ছিদ। ইহার ঘখন আট বত্মব বঝয়দ তখন বাকিংহামেব 
ভিউক-পত্ঠীর নিকট উপহারশ্বপূপ প্রেরিত হয়। তখন ইহাব টৈর্ঘ্য 
দেড় ফুট মাত্র। কথিত আছে, প্রথম চার্পপের বিবাহ সময়ে ধখন 
বর ও কণ্তা নিমন্জ্িত বহু জনগণের সহিত ভোঁজনার্থ উপবেশন করেন, 
তখন উক্ত বামনকে এক বৃহৎ পিষ্টক মধ্যে পুবিয়া। টেবিলের উপর 
সংস্থাপিত কব হয়। যখন সকলে ভোজন করিতে আরম্ত করেন, 
তখন সে মহদা পিষ্টক মধা হইতে ধশস্ত্র বহির্গত হয় এবং মহিলাগণের 
দিকে খীয় ক্ষুদ্র তরবাবি সর্াপন করত গমন করিতে থাকে। এই 
দৃত দর্শন করিয়া তত্রত্য নর-নারী মকলেই পরম বিন্ময় ও হাস্তরসে 
অভিষিক্ত হন। এই তৃপ্ত সম্ধদ্ধে চিত্র গ্রস্তত হুইয়! বাজারে বছমূল্যে 
বিক্রীত হয়; এখনও বিলাতের কোন কোন বড় লোকের বাটীতে 
উক্তরূপ চিপ্র দেখিতে পাওয়! যায়। তৎপবে রাজী হেন্রিয়েটা 
মেরিয়া এ বামনকে রাখিয়। দেন। সেখানে থাকিয়া রাজপরিবারস্থ 
সকল লোকের মহিতই গে সর্ধদা কলহ করিত। একবার 'ষে টবে 
মুখ প্রক্ষানন করিতে ছিল, হঠাৎ সে টবের লে পতিত ইইয়। নিমগ্ন 
হইবার উপক্রম হুইয়াছিল। আর একবার মে টেম্গ নদীর জগে 
ডুবিয়া মায়। কিন্তু হঠাৎ এক চাগ্ড়া ঘাস ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া 
তদবলম্বনে তীরে উখিত হয়। ক্রফ্ট্র নামে এক সাহেষের সহিত 
জেকফ্রির দ্বন্ছ যুদ্ধ হ্ইয়াছিল। ইহাতে জেক্রির গুলিতেই ক্রফ্ট্‌ 
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গ্রাণত্যাগ করেন। মাইটেন্দ, ও ভ্যান্ডাইক নামক বিলাতের, 
বিখ্যাত চিত্রকব কর্তৃক অনেক বার জোঞ্রর চিএ অধ্বিত হইয়াছিল । 
জেফ্রির ক্ষুদ্র ফতুয়া ও কিং অকৃস্ফ্োর্ডের "আণ্মেলিয়ম্‌ মিউজিয়ম্‌” 
নামক কৌতুকাগারে এখনও দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

ম্যাথিউ নামে এক বামন ছিল, তাহার হত্ত। পদ, উরদেশ এ সমস্ত 
কিছু ছিলন।। যেস্থান দিয়া হস্ত বহির্গত হয়, সেস্ানে কেখল মৎস্তের 
ডানার মত কিয়দংশ বহির্গত হইয়াছিল। এই ভান] দ্বারা দে কলম 
ধরিয়া লিখিতে পারিত, তৃল্ি ধবিয়। চিত্র করিতে পাধিত, পাঁশ। 
থেলিতে ও বাঁশি বাজাইতে পাবিত। জোসেফ নামে এক বামন 
অত্যন্ত রমিক ছিল; দে নানারূপ কথা বশিয়া লোককে হানাইতে 
গারিত। চৌদ্দ বতমর বয়সের সময় সেভায়েনার মহারাণী মেরিয়া 
থেরেসার নিকট উপহার রূপে প্রেরিত হয়) তখন তাহার দৈর্ঘ্য 
আঠার ইঞ্চি অর্থাৎ এক হাত মাত্র। মহারাণী তাহাকে ক্রোড়ের 
উপর স্থাপন করিয়৷ ভ্িজ্ঞাসা কবিগেন, “জোসেক্‌, তুমি ভায়েনায় 
আসিয়া এমন কোন বস্ত দেখিয়াছ, যে তোগাব আশ্চর্য্য বোধ হয়? 
জৌসেফ্‌ উত্তর করিল, “ই, একটী বিশেষ আশ্ধ্য এই যে আমি 
এমন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এন্্‌প মইতী রাজ্ৰীর ক্রোড়ে অবস্থিতি 
কবিতেছি।” যখন দে মহারাণীর হন্তস্থিত অঙ্কুণীয় মধ্যস্থ হীরকের 
উজ্জগত| সন্দর্শন করিতেছিল, তখন মহারাণী কহিগেন, “কেমন, এটা 
কি তোমার সুন্দর বোধ হইতেছে?” জোসেফ, তৎক্ষণাৎ বিনীতভাবে 
কহিল, “আমি অঙ্গুরীয়য় দ্েখিতেছিনা, আমি আপনার হপ্ডের মৌনদরধ্য 
অবলোকন করিতেছি, আমার বাঁপন! আপনার হশ্ুচুম্বন করিব।» 
মহায়াণী অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে হস্ত চুম্বন করিতে দিগেন। 

নিকোলাস্‌ ফেনি নামে অপর এক বামন পোলগ্ের রাঁজ। কর্তৃক 
প্রতিপালিত হইয়ািল। তাহাকে যখন ক্রিশ্চিয়ান মতে বাগ্াইজ্ড্‌ 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ৪৭ 


কবিবার জন্ত গির্জার মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাকে একখানি 
: থালায় বলাইয়া তথায় লইয়া যাওয়া হয় ক্যালভিন্‌ ফিলিপ্‌ নামক 
এক বান মেসাচুসেট্দ্‌ পাঞ্যে শ্রিজওওয়াটার নামক স্থানে ১৭৯৯ 
খষ্টাবে জন্মগ্রহণ করে। মে কখনও এক সেরের অধিক ভারী হয় 


নাই। 
দীর্ঘাকার মনুষ্য । 


যে সকল মনুষ্য ছয় ফুট লম্বা! তাহাবাই অসাধারণ দীর্থাকাঁর বলয়! 
আমর! |বিশ্মিত হই) ধিস্ত নিয়ে এমন কএকটা মন্গযোের উল্লেখ কর! 
যাইতেছে যে। তাহাদের দেহ পরিমাণ সমালোচনা করিলে বাস্তবিক 
বিশ্মিত হইতে হয়। গ্রপিয়ার সম্রাট ফ্রেডর্িকের একদল মৈষ্ট ছিল, 
তাহাব কোনটাই * দৈর্ব্যে সাত ফুটের নু ছিল না। একজন 
পোপণ্ডের বাজ সাধাবণ অবয়বূ; সম্পয় হইলেও হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক 
উক্ত সৈম্বদিগেব+ মধ্যে এক ,জনেব চিবুকদেশ স্পর্ণ কাঁরতে গাবেন 
নাই। অপর এক আয্নপওবাসা। পেটুকু কটর্‌ এরূপ দীর্ঘাক্কৃতি 
ছিলেন যে র্দম্টনে রাস্তায় যে আলোক প্রদত্ত হয়, তাহাতে তিনি 
চুরট, ধরাইয়া লইতেন। চার্লদ্‌ ওৰায়েন্‌ নামক এক আরর্গবাসী 
আট ফুট চারি ইঞ্চি দীর্ঘ ছিলেন ওক্রায়েনের ভয় ছিল গাছে মৃত্যুর পর 
তাহার অস্থি কোন সাধারণ স্থানে প্রদশনার্থ রক্ষিত হয়) এই জন্ত 
তিনি এরপ ইচ্ছা গ্রকাণ করিয়াছিলেন যে মৃত্যুব গর তাহার দেহ 
যেন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু শরীব-তত্ব“বিদ্‌ উলিয়াম্‌ হণ্টার তাহাকে 
প্রায় গাচ শত গিনি প্রদান করিয়া, তাহার মৃত্যুর পর অস্থি গ্রহণ 
করিবেন এরূপ স্বীকার করাইয়া লয়েন। বিগঞ্জাম নামক এক 
স্কটলপ্তীয় দ্বারবান্‌ চতুর্থ জর্জের উদ্যানবক্ষক ছিলেন) তিনি আট ফুট 
দীর্ঘ ছিলেন । বর্তমান কাঁলে জোসেফ ব্রাইন্‌ নামক এক ফরাসী 
এবং চ্যাংউগাউ নামক এক চীনবাসী ১৮৬৩ থৃষ্টান্বে জনসাধারণের 
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নিকট প্রকাশিত হন। ইহাদের মধ্যে গ্রথমোক্ ব্যক্তি সাত ফুট 
মাত ইঞ্চি এবং শেযোক্ত ব্যক্তি মাত ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ছিলেন। 


দীর্ঘায়ু মনুষ্য । 

মনুয্যের পরমায়ু কত, এই সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত বনু অন্ুগন্ধান 
করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে মনুষ্য উদ্ধ সংখ্যা] এক শত বৎসর জীবিত 
খাকে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ফ্লুরেম্স, কহেন, যে গ্রাণী পুর্াবয়ৰ হইতে 
ষত বয়গ গ্রাপ্ত, হয়, সে তাহার পচ গুণ বাচিতে পারে। এই 
হিসাবে মন্ুয্যু ১০« বদর, অশ্ব ২৫ বৎসর, উষ্ 8০ বৎসর, গে। ২০ 
বৎপর, সিংহ ২৭ বৎসর, কুকুর ১০ বংশর বাচিতে পারে। হিন্দুদিগের 
মান্্রেও মন্ধ যে খতবৎসর বাচিয়। থাকে তাহা! নির্দেশ করিয়াছেন । 
কিন্ত অনেক স্থলেই মনুষ্বোর শত বৎসর পরমায়ু হয় না। ইমুরোপীয় 
গণন। মতে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক গড়ে ৫* বৎসর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি 
৫৫ বৎসর, শ্রদঙ্গীবি লৌক ৬০ বৎসর এবং কারখানার কঠিন 
গরিশ্রদীরা ৬৫ বৎসর জীবিত থাকে । নানা কারণে মন্ুষ্বের আয়ু 
কমিয়া যায়। কিন্ত নিয়ে এমন কয়েকটী লোকের. নাগ দেওয়া 
যাইতেছে যে তাহারা শতবৎসর অপেক্াও অনেক অধিক বাচিয়াছিল। 

গ্যাণিরিয়। ক্য/পিওল! নায়ী এক অভিনেত্রী এক থিয়েটারে ক্রমাগত 
৯৯ বদর অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার অভিনয়ের শেষ ঘত্দর 
পর্য্স্ত তিনি ধুবতীর স্তায় দৃষ্ট হইতেন। তাহার বয়ম কত হইয়াছিল 
তাহা কেহ বলিতে পারে না। ভেস্পিসিয়ানের সময়ে যে সেক্সন্‌ 
বাঁ লোক গণনা হইয়াছিল তাহাতে দেখ! যায়। ৫৪ জন ১০০ বৎসর 
ব্যন্ক, ৫৭ জন ১১০ বংসর, ছুই জন ১২৫ বংসর, ছুই জন ১৩৫ বৎসর 
এবং একজন ১৪০ বৎসর বয়স্ক ছিল। .গ্যালেন নামক এক প্রসিদ্ধ 
ডাক্তীর ১৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
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১০০০০১০১০৪০ 


টমাস্পার্‌ নামক এক ব্যক্তি শ্রপ্শায়রের অস্তর্ত আঁগ্বারবরি 

নামক স্থানে ১৪৮৩ থৃষ্টাঝে ৪র্থ এডোয়ার্ডের সময় জনাগ্রহণ করেন। 

৮ বত্সর বয়সের সময় তিনি বিবাহ করেন) ৩২ বত্পর কালের মধ্যে 

ছুইটা সন্তান জঙ্াগ্রহণ করিয়া অকালে মৃত হয়। ১২* বৎসর ধসের 

লময় তিনি ক্যাথেরাইন্‌ মিপ্টন নায়ী এক ভ্রীলোকের প্রতি আসক্ত 

হন। ইহাঁকে বিবাহ করিয়া তিনি একটা সন্তান লাভ করেন। 
রম ও . 


৫০ বিশ্ব-বৈচিত্রয। 


৯৬৩৫ খুষ্টান্দে ১৫ই নভেম্বর ১৫২ বৎসব বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার 
গ্রতিক্কতি প্রদত্ত হইল। অপর এক ব্যক্তি ১৫০ বৎ্মর পুর্বে একটা 
ভূমির উপর দিয়! পথ ছিল কিনা, তাহা সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে 
আনীত হইয়াছিলেন। ইনি ১৬৭০ খুষ্টা্ধে ৮ই ডিসেম্বর ১৬৯ বৎমর 
বয়সে গ্রাণত্যাগ কবেন। 


মেধাবী মনুষ্য । 


কডিনাল মেজোফটি নামক এক ব্যক্তি ইউরোগ থণ্ডে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ইয়ুরোপীয় সমস্ত ভাষা এরপ নুন্দর আয়তু করিয়াছিলেন, যে 
তিনি কোন্‌ দেশেব লোক তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। যখন 
কোন ইংরাজের সহিত কথা কহিতেন, তখন সে মনে করিত এই ব্যক্তি 
নিশ্য়ই ইংবাজ ) আবার যখন কোন গর্ভগিজের সহিত কথা কহিতেন, 
তখন দে মনে করিত এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই গর্ভ/গালবাপী। তিনি 
এমিয়ারও সমব্ত ভীষ। আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সর্বশুদ্ধ তিনি ৭* 
হইতে ৮* প্রকার ভাষা শিক্ষা করিয়াছিঘেন। ১৮৪৯ খুষ্টাবের ১৫ই 
মার্চ তাঁহাৰ মৃত্যু হয়। 

ব্দেশে জগন্নাথ তর্কপর্ানন নামে এক প্রসিদ্ধ মহাপর্ডিত 
ছিলেন। ব্রিবেণীব নিকট তাহাব নিবাঁপ ছিল। তাহার বংশাবঙী 
এখনও বিস্যমান আছেন । ইংরাঁজের| যখন প্রথমে এদেশে আধিপত্য 
করিতে আরম্ত করেন, তখন তীহছাব জন্ম হয়। জগনাথের স্মরণশক্তি 
অসাধারণ ছিল, একবাঘ যাহা কিছু শ্রবণ কবিতেন তাহ! আর বিশ্বৃত 
হৃইতেন না। তাহার ম্মারকতা শন্দির এক উদ্দাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে । একদা তিনি গঞ্গান্নান করিয়া গর্গীতীরেই সন্ধ্যাহিক 
সম্পন্ন করিতেছিলেন। তখন সেস্কানে অপর কেহুই ছিলনা) কেবল 
দুইজন গোবা উপস্থিত ছিল। উহারা ক্রমে আপনা আপনি বচস| 
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করিতে আরম্ভ করিন; কিয়ৎক্ষণ পরে উহার! মারামাবি করিতে 
লাগিল। ক্রমে উভয়ে এবূপ মারামাকি করিল যে উহ্ারা বিচারার্থ 
আদালতে নীত হইল। তাহাদের সাক্ষী কে আছে, তাহ! জিজ্ঞাসা 
করায় তাহাবা কহিল, এক ব্রাঙ্মণ জলের নিকট বসিয়া! হাত মুখ 
নাড়িতেছিন। অনুসন্ধান দ্বার! নির্ণ হইল জগন্নাথ তথায় বসিয়।- 
ছিলেন, তিনি সাক্ষ্য প্রদানার্থ আদালতে নীত হইলেন। জগন্নাথ 
জজের নিকট কহিলেন, আমি তো! ইংবাঁজী বুঝি না, তবে উহাদের 
মধ্যে যে যেরূপ শব উচ্চারণ করিয়াছে তাহ! বপিতে পারি। এই 
বন্ধিয়। তিনি, যে যাহা বলিয়াছিল আশ্পুর্ষিক তাহ! উচ্চারণ করিলেন। 
ইহাতে জজ. সাঁহেব কাহাব কিনপ দোষ তাহা স্থিব করিয়া মোকদ্দম! 
নিপ্ত্বি করিলেন। জজ, সাহেব ইংরাজ ছিলেন, তিনি প্রথমে কোন 
মতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে জগন্নাথ ইংবাজী জানেন না। 
আশ্চর্য্য | 1! 

লিউবেক গ্রদ্দেশে ১৭২১ খুষ্টার্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি হিনিকার নাঁমে 
এক বাঁলক জন্মগ্রহণ কবিয়াছিল। তাঁহীর যখন দ্শমীস বয়স তখন 
সে সমস্ত কথাই কহিতে শিখিয়াছিল। ছুই বৎসর বয়সে বাইবেলের 
ধ্রতিহাসিক সমস্ত অংশই কষ্ঠস্থ করিয়াছিল। তিন বত্পর বয়সের 
সময় ইতিহাস ও ভূগোল নম্বন্থীয় সমস্ত গ্রশ্নেরই উত্তর দিতে গারিত 
এবং সেই সময়ে লাঁটন ও গ্রীক ভাযা শিক্ষা করিয়াছিল ও লিখিতেও 
শিখিয়াছিল। কিন্ত এই বালকটা বার্চিল না। ১৭২৫ খৃষ্টান্বের ২৭খে 
জুন উক্ত বালকটার মৃত্যু হয়। 


স্থুলাকার মন্ুষ্যু। 


ইংলগডে লিসেষ্টার নামক স্থানে এরূপ এক স্ুলাকাব জাগ্রহণ.*. . 
করিয়াছিল, যে তাঁহার ওজন কিছু কম নয় মণ। ইহার নাগ ছিল 
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ডানিয়েল লান্বার্ড। লান্বার্ড অপেঙ্গা অধিক বা! ততুলা ভার বিশিষ্ট 
মনুষ্য এপর্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্টিগ্রোচর হয় নাই। যে গকল মনুয্য তিন মণ 
বা সাড়ে ভিন মণ ভারী তাহারাই বিপরীত স্থুলাকার বলিয়া আর! 
বিশ্মিত হই। লাহ্বার্ড যে কিরূপ ভয়ানকাক্কৃতি ছিল তাহা। বিবেচনা 
কর। লামার্ড ১৮০৯ খৃষ্টানদের ২১শে জুলাই গ্রাণ, পরিত্যাগ করে। 
তাহার রোগের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা ঘায় নাই; যখন পুর্বদিন রাত্রি- 
কালে শয়ন করে তখন সম্পূর্ণ সুস্থকায় ছিল, কিন্ত পরদিন গ্রাতঃকালে 
তাহার গ্রাণ বায়ু বহিগ্ত হইয়া যায়। 


নরভুক্‌ মনুষ্য । 

দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপগমূহে এবং আঁশিয়ারও অনেক দ্বীপে 
এরূপ নম্গ্ব অগ্ঠাপি বান করে বে, তাহার! নরমাংস পরম উপাদের 
বৌধে ভক্ষণ করিয়া থাকে । যদি কাহারও উপর কোন কারণ বশতঃ 
বিদ্বেষ ঝা ক্রোধের উদয় হয়, তাহা হইলে কিপে তাহার মাংল ভোজন 
করিবে তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকে। সুযোগ পাইলে তাঁহীকে 
বিনাশ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিতে পারিলেই পরম পরিতুষ্ট 
হয়। উহাদের মধ্যে এক দ্বীপবাসিগণের সহিত অপর দ্বীপবাদিগণের 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যাহারা মৃত হুইয়। পতিত হুয় তাঁহাদের যাহারা. 
গ্রহ করিতে পারে তাহারাই ভক্ষণ করে। বিজেতৃগণ বিজ্বিতদ্দিগের 
মধো যতগুনি ধরিতে পারে, তাহাদের আনয়ন করিয়া কারা 
করিয়া রাঁথে এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বিনাশ করিয়া মহাঁনন্দে মাংস 
ভোজন করিয়া থাকে। ইয়ুয়োগীয়গণ এইরূপ অসভ) মহয্যদিগের 
মধ্যে অনেকগুলি আনয়ন করিয়া, শিক্ষিত ও স্থুসভা করিবার চেষ্টা 
করিগা থাঁকেন।. ইহারা কহে কৃষবর্ণ মস্্য অপেক্ষা গুরুবর্ণ অধিক 
সুশ্বাু এবং ফরাদী অপেক্ষা আঁবার ইংরাজ অধিকতর মিষ্ট লাগিয়! 
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থাকে ॥ বামায়ণে যে লঙ্কা বাসী রাক্ষমের উল্লেখ আছে, তাহা নিশ্চয়ই 
'ই প্রকার মন্ুযযু। পুর্বে অবশ্যই লদ্কঃ ও অপরাপর দ্বীপে তক্জপ 
মনুষ্য বাস করিত তাহার সন্দেহ নাই। 

| সংযুক্ত যমজ। 

ইটাঘির অস্তগত টিউরিন্‌ নামক স্থানে এণ্টোনিয়। নামী উন- 
বিংশতিবর্ষ বয়ন্কা এক নারী ১৮৭৫ খুষ্টার্ধের ৪ঠা জুলাই এক অপুর্ব 





যমজ সন্তান প্রসব করেন। ভুইটা সন্তানই পরম্পর এরপে সংযুক্ত যে 
' উভয়ের পদ ও উদর এক, ফেবগ মস্তক ও হস্ত ভিন ভিয়। উপরের 
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চিত্রে দৃষ্টিপাত কব্ধিতে উহাদের আকৃতি অনুভূত হুইবে। যদ্দিও 
উহাদের উদর ও হৃদয় সংযুক্ত, তথাপি উহাদের পৃথক পাকস্থলী, পৃথক্‌ 
হৃৎপিও ও পৃথক্‌ ফুস্ফুদ্‌ যন্ত্র আছে। ত্রিশ দিনে তাহাদের ওজন গ্রীন্ঘ 
দেড়সের হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন; একজন নিদ্রিত হইলে 
অপরে জাগরিত থাঁকে এবং একজনের ক্ষুধা উপাস্থত হইলে অপরের 
যে ক্ষুধা হইবে তাহা নহে। একটা মুখ যখন আহাবার্থ ব্যগ্র হইতে 
থাকে, তখন হয়তো অপরটা নিদ্রায় অচেতন থাকে । তাঁহার দীড়াইতে 
পারে, কিন্তু চলিতে পাবে না; কারণ একখানি পদ বিকলাঙ্গ! 
উহাদের গৃহে উহার! অধিকাংশ সময় বের মেজের উপর হামাগুড়ি 
দিয়া বেড়ায়। তাঁহারা আপন! আপনি বনজ পরিধান করিতে পারে ও 
তাহা খুলিতে পারে। গীড়া সম্বন্ধেও উহাদের পরস্পর এক্য নাই) 
একজনের সঙ্গি হইলে অপবের হয়তে| তথন উদরাম্য় উপস্থিত হুয়। 

আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে দুইটা সংযুক্ত যমজ কন্ঠ আবিষ্কৃত 
হইস্বাছে। এক্ষণে উহ্থাদেব বয়প বাঁর বৎসর । উহাদের সমস্তই পৃথক, 
কেবল উভয়ের উদর পরম্পর সংযুক্ত হওয়ায় তাহার! পরস্পর সম্মুখীন 
হইয়। অবস্থিতি করে। 


কুক্ধুরব্দন মনুষ্যু। 

রুদিয়। দেশে ইগ়োজ! নামক এক যুবক আছে? ইহার মুখভাগ 
মাষ্টিফ্‌ জাতীয় কুদ্ুরের তুলা, কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত অবয়ব মন্তুষ্ের 
গ্তায়। এই বাক্তি মন্গয্বোর মত বুদ্ধি ধারণ করে ও মনুগ্কের মত সকল 
কাঁধ্যই করিয়। থাকে, কিন্ত কোন কোন বিষয়ে কুকুরবৎ প্রবৃত্তি দেখা 
যায়। ইহার মুণ্ড আচ্ছাদিত থাকিলে লোকে ইহাতে যে কিছু 
অদ্ভূতত্ব আছে তাহা অন্থভব করিতে পারে না, কিন্তু মুণ্ড ব্যতীত 
অপরাপর অবয়ব যদি দর্শকের দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা হইলে সে 
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, নিশ্চয়ই মনে করিবে একটাবহত কুকুর তছুপরি আন্রমণ করিবার জন্য 
উদ্ভত হইয়াছে। রর 
সলাম্গুল মনুষ্যু। 

বিলাতে ডারউইন নাঁমক এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ছিলেন । 
তিনি অনেক নুতন তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথ্মধ্যে প্রধান 
এই যে, তাহার মতে মন্ুয্যুজাতি পূর্বে একপ্রকার বানর ছিল। 
ক্রমে সভা হইয়। মনুষ্য বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। তিনি 
কহেন, মন্গুয্যেরও পুর্ব্বে লাঙ্গুল ছিল, কালক্রমে ভিন্নপ্রকার জীবিকা 
নির্বাহের উপায় অবলম্বন করায় তাহাদের লা্ুলের প্রয়োজন রহিত 
হয় এবং তজ্জন্তই ক্রমে তাহাদের লাঙ্ুল হুশ্ব হইতে থাকে ও অবশেষে 
অদৃহ্ঠ হয়। কিন্ত অনেকেই ভারউইনের মতগ্রহণে অনভিগাধী, 
কারণ কেহই আপনাকে বানরের বংশোৎপয় বলিয়া পরিচয় দিতে 
ইচ্ছুক নহে। কিন্তু সম্প্রতি একপ্রকার মন্ুয্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
যাহার্দের বাস্তবিকই লাঙ্কুল বিগ্যমান আছে। নিয়ে তাহার বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। 

কর্ণেল ডিউ করেটু নামক এক ফরাসী পর্যটক ফ্রান্স, দেশীয় 
এক বিজ্ঞান সমিতিতে সলাঞুল মন্থুঘ্য সম্বন্ধে এক বিবরণ গ্রোরণ 
করেন, তাহার সার মর্ম এই £--১৮৪২ খুষ্টান্বে আমি মধ! নগরে 
অবস্থিভি করিতেছিলাঁম ; তথায় এক আমীরের সহিত আমার বিশেষ 
বন্ধত্ব হইয়াছিন। অধিকাংশ সময় আমি উক্ত আমীরের বাটটাতেই 
অতিবাহিত করিতাঁম। একদ। নানা কথ! প্রসঙ্ষে আমি কহিলাম 
যে গিলাঁনি জাতীয় মন্য্যগণের নাকি লাঙল থাকে, কিন্তু ইমুরো'গীয়গণ 
সে কথা বিশ্বাস করে না। আমীর একটু হাসিয়। কহিলেন, এ্র্পপ 
আমার এক তৃত্য আছে; এবং তিনি উক্ত ভূত্যকে আমার্দিগের 
নিকট আমিতে আদেশ করিলেন । এই ভৃত্য আমীরের এক ক্রীতদাস, 
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ইহার নাম বেল্লুলি) তাহার বয়দ তখন ত্রিশ বৎসর বিয়া বোধ 
হইল। এই ব্যক্তির একট লাঙ্গুল ছিল এবং সে উক্ত জাতীয় মনুষ্য 
দে আরব্য ভাষায় কথা কহিতে গারিত এবং মৃখ্মগুল দর্শনে 
বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া বোধ হইযাঁছিল। 

পী বাক্তি আমা কহিষ্লাছিল, বে তাহাদের দেশ অনেক দুরে 
অবস্থিত, এবং তাহাদের ভাযাও ভিন্নকূপ। তাহাদের সংখ্যা ৩০০৮? 
হইতে ৪০*০* ১ তাহার! হুধ্য উন্ত্রাদির পুজ! করিয়া থকে এবং নর্মাংম 
তাহাদের পরম উপাদেয় থাগ্ভ। কিন্ত এই ব্যক্তি মুদলমান ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াছিল এবং উক্ত তীর্থ স্থানে ১৫ বৎসর বাস করিতেছে ॥ 
তাহাব আকুতি পাতলা, কিন্তু কাঁধ্যতৎ্পর ও বলশালী। তাহার 
গাত্রের বর্ণ তারের গায়, এবং গাত্র ম্পর্শ করিলে মখমলের স্তায় 
বোধ হয়। উহার পর্দতল লঘ্বা ও চেপ্ট1) হন্ত ও পদ ক্দীণ কিন্তু 
তাহাতে বিলক্ষণ বল আছে। উহার পঞ্জর সহজেই গণন। কর! 
যায়; মুখমণ্ডল কদাকার ) মুখগহ্বর বৃহৎ) ওঞ্ঠাধর স্ুল; দত্ত সদ, 
তীক্ষ ও অতাস্্ শুভ্র; নাসিকা গ্রশস্ত ও চেগ্টা) কর্ণদ্য় দীর্ঘ ও 
বিকৃত; কপাল শ্ষুদ্র ও বস ১ কেশ যদিও ঘন নয়, তথাপি কৌক্ড়ান। 
তাহার দাঁড়ি ও গোঁফ ছিল না এবং গাঁত্রে লৌম ছিল না। ধে অত্যন্ত 
কাধ্যক্ষম ও কষ্টসহ। সে দৈর্ধেয পাঁচ ফুটু। তাহার লাফুল চারি ইঞ্চি 
দীর্ঘ এবং বানরের নাঙ্কুল তুল্য নমনশীল। এই ব্যক্তির শ্বভাব ভাল ) 
দে অত্যন্ত গ্রভৃভক্ত ।” 


শ্শ্রুলা নারী। 
কোন কোন শ্রীলোকের দাড়ি ও গোঁফ উৎগন্ন হয়, কিন্তু তাহা 
এত বিরল থে উহ! এক খভুত দৃত্ত তাহার সনেহ নাই। জেন্গা নামী 
এক ফরাসী রমণীর শঞ্র এরপ দীর্ঘ থে, অনেক পুরুষেও সেরূপ শশ্র 
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লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া! থাকেন। এই স্ত্রীলোকটা দৃস্তশূলরোগের 
ভান করিয়া সর্ধদাই একথানি কাল বগাঁল দ্বারা গণ্ড ও চিবুক 
আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। ১৮৬৫ খুষ্টাবে পঞ্জাবাস্তগ্ত কুঞ্জপুর নামক 
স্থানে এক নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার বিবাহ ও সস্তানাদিও 
হুইয়াছিল। ইনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন ঘন ও দীর্ঘ শবাশ্র্র উৎপন্ন 





হুইয়াছিল। যশোহর জেলায় মালাই নগর পোষ্টের অধীন রাজাপুর 
গ্রামে নাপিত জাতীয় এক গৃহস্থ মহিলাৰ শাশ্র আছে। ইনি যথা 
নিয়মে ক্ষ কার্যে বদন পরিষ্কৃত রাখেন। সময়ে সময়ে কলিকাতায়ও 
শন! নারী আপিয়। থাকে। বাজীকরেরা ও পয়সা দর্শনী শইয়1 
দেখাইয়া থাকে। 


অদ্ভুত বৃক্ষলতাদি। 


গোপাদপ ও নবনীতবৃক্ষ | 
পরম কারুণিক পরমেশ্বর জগতের নানাস্থানে যেমন নাঁগারূপ 
জীব স্থষ্টি কবিয্নাছেন তন্রপ এই জগতে মানবের হিতার্থে যে কত- 
গ্রাকার অদ্ভূত বৃক্ষ গতাদির স্থষটি করিয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য স্বিত 
হইতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার একগ্রকার অভ্ভূত বৃদ্ধ জগ্মো 











ইহার স্বন্ধ দেশে ছিদ্র করিলে শ্বেতবর্ণ যে রস নির্গত হয় তাহাতে 
দুপ্ষের সমস্ত গুণই বর্তমান থাকে। বর্ণ, আম্মার ও পুষ্টিকাঁরিত। 
সধ্বন্বো উহা ছুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাদ্দেশীয় 
লোকেরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উক্ত বৃক্ষ হইতে দুধ সংগ্রহ করিয়া 
এআনে। এ বৃক্ষের কোমল ত্বকৃ হইতে এক প্রকার হুখাছা কটা 
প্রস্থ হয়। উক্ত বৃদগ্ধ গোঁটাকতক কবিয়া গ্রত্োক গৃহস্থ যদি রোপণ 
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রঙ 


করেন আহা হইলে বিনাব্যয়ে ছুপ্ধ ও রুটাব সংস্থান হয়। কিন্ত 
তগবানের এমনি আঁশ্চধ্য মহিম! যে, সুকণ বৃক্ষ সকল দেশে উৎপন্ন 
হয় না। যদি উহা আমাদের দেশে জন্মাইত তাহ! হইলে ঘোষ 
বংশের দর্প চর্ণারুত হইতে পারিত। আবার তদ্দেশে অপর একগ্রকাব 
বৃক্ষ জন্মে, তাহার ফলমধ্যে নবনীত উৎপন্ন হয়। এই ফথের 
শপ গু করিয়া রাখে, যখন গ্রয়োজন হয় জনে সিক্ত করিলেই 
সগ্জাত নবনীত তুলা স্বাদ ও গুণ লাভ করে। 
পিষক বৃক্ষ ও তৈল তরু । 

প্রশান্ত মহাসাগবীয় সোসাইটা গ্রভৃতি দ্বীপে একপ্রকার বৃক্ষ 
জণো, উহাকে পিষ্টক বৃক্ষ কহিয়া থাকে। এবগ কহিবার কারণ 
এই, ইহার ফলের অভ্যন্তবে একপ্রকার 
গুভ্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহ। পিষ্টকের 
ন্থায় সুম্বাছ। যে মকল স্থানে সকল 
বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তথাকার অধিবাসীদিগের 
গ&ঁ ফলই প্রধান জীবিকা । বত্মরের মধ্যে 
আটমাস এ ফল গ্রাণ্ত হওয়া যায়। এ 
ফঙ্ দেখিতে প্রায় বেলের মত। উক্ত 
বৃক্ষের ফলেতেই ঘে কেবল অদ্ভুতত্ব আছে. তাহা নহে, উহার ত্বকে 
একগএকার বস্ত্র গ্রস্তত হয় এবং পত্রেও গাঞ্জমার্জনী ও গাত্রাবরণ 
্রপ্তত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, একমাত্র বৃগ্ষ রোপণে 
অন্ন বন্জু উভয় ক্লেশই নিবারণ হয়। 

আফ্রিকা দেশে তৈল তরু উৎপন্ন হয়) এই অদ্ভুত বৃক্ষের রসে 
তৈলের সমস্ত গুণ বর্তঘান থাকে । অবস্ত তৈল মাত্রই উদ্ভিজ্জ। তাঁহার 
সনোহ নাই, কিন্ত সর্ষপাদি হইতে বু কষ্টে তৈল সংগ্রহ করিতে হয়ঃ 
এও্জীকার বৃক্ষ হইতে তৈল অতি সহজেই লাভ করা! যায়। 
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পান্থুপাদপ ও বর্ষণ বৃক্ষ । 
আফ্রিকার নিকটবর্তী মাদাগাস্কার দ্বীপে কদলী জাতীয় একপ্রকার 
উদ্ভিদ জনো, তাহার মধ্যে প্রচুর জল গ্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৃক্ষে 
কোন ফল উৎপন্ন হয় না, কিন্ত 
প্রত্যেক পত্র বা শাখার মুলভাঁগে 
এমন এক স্থান থাকে যে তথাক্স 
আঘাত করিব! মাত্র প্রচুর বারি- 
ধারা পতিত হইতে থাকে। এ 
জল হ্ুত্বাছ, সুতরাং পথিকগণ 
তৃষ্ণার্ত হইলে উক্ত বৃক্ষ হইতে 
বারি গাণ্ড হইয়া অনায়াসেই " 
পিপাসা শান্ত করিতে পারে। 
প্থিকদিগের বিশেষ সুবিধা! বলিয় 
ইহার নাম হইয়াছে পান্থগাঁদপ। 
আবার আটলা্টিক মহা- 
সাগরাস্তর্ত কানারিদ্বীপপুঞ্জের 
অন্তর্গত ফেরো নামক দ্বীপে এপ এক বৃহদাকার বৃষ্চ উৎপন্ন হয় যে 
গরতিদিন রান্তিতে উহা হইতে গ্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়া 
* থাকে। এ দ্বীপে কথনই বৃষ্টি পতিত হয় না, কিন্তু উক্ত বৃক্ষ 
হইতে এত জল নির্গত হয় যে তাহা বৃগ্গতন হইতে শোতে স্থায় 
গমন পূর্বক সন্নিহিত গ্ষেত্র বিঙ্গণ আর করে; ইহাতেই তদেখে খণ্ড 
উৎপন্ন হয়। এই দ্বীপে পূর্বে অসভ্য জাতির বাদ ছিল, তাহারা 
কূপ ভড়াগাদি খনন করিতে জাঁনিত না; সেম্থানে যদি উদ্ত 
রূপ বৃক্ষ,না জন্মাইত তাহা! হইলে নিশ্চয়ই তথায় জীবমাত্র বাদ 
করিতে পারিত না। এই বৃক্ষকে বর্ষণ তরু কহিষ্না থাকে ? ইহ! 





হা 
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অতন্ত সারবান্‌ বৃক্ষ এবং উচ্চতায় ৪০1৫০ ফুট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়! 
থাকে । ইহার পত্রের বহির্ভাগ নীগবণ ও অভ্তান্তর ভাগ শুভ্র বর্ণ। 
দিবসে এই সকল পত্র যেন কু্ধ/কিরণে অর্দগুক্ক ভাবে অবস্থিতি করে ) 
রাব্রিকালে জলবিন্দু সমূহ ইহার পার্খ্ভাগ হইতে নিঃ্হত হইতে 
থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গতিদিন রাত্রিকালে প্রত্যেক বৃক্ষের 
গিপোভাগে আকাশ মধ্যে এক এক খণ্ড মেঘ দেখা যায়। কিন্তু 
অধিকতর আশ্চর্যের বিষম্ব এই যে, মেঘ হইতে জলবর্ষণ ন] হইয়া 
বৃক্ষের গার হইতে ধঘর্মধারার স্তায় জলধারা পতিত হইতে থাকে। 
এক একট! বৃক্ষ হইতে এত জল নিঃস্থত হয় যে শুনিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। প্রত্যেক বৃক্ষ রাপ্িকাঁলে বিশহাজার টন জলবর্ষণ করিয়৷ থাকে। 
এই বুক্ষ'উক্ত দ্বীপে স্থানে স্থানে ছুই চারিটা করিয়া অবস্থিতি করে, 
কিন্তু তাহাতেই এত জলবর্ষণ হয় যে তন্বারা ১৫০ মাইল পরিধিবিশি্ু, 
স্থানের মনুষ্য ও পশ্বাদি সকল জীবেরই নির্বাহ হইয়। থাকে। 
জ্যাকৃন্‌ নামক এক মাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া আমি! এইবপ বর্ণন! 
করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন থে “আমি স্বচক্ষে না৷ দেখিণে কেবল 
অবণ মাত্র করিয়! উক্ত বৃক্ষের এরূগ গরচুর বারিবর্ষণ খক্তি কখনই 
বিশ্বাস করিতে পারিতাম ন11” দক্ষিণ আগেবিকাব অন্তর্গত পেরুদেশের 
ময়বন্ধা নগরেও বর্ষণবু্ জন্মিয়া থাকে । তথায় গ্রীষ্ম কালে যখন নদী 
সরোবরাদি গুফ হইয়া যাঁয় তখনই উক্ত বুগ্ধ হইতে প্রচুর বারিবর্ষণ, 
হইয়! থাকে । পরধেশ্বরের কি আশ্চর্ধ্য মহিম। 1! 


মন্ুয্যাকৃতি মূল। 
বালগাম, গাজর গ্রভৃতি মুলকজাতীয় পদার্থে সময়ে সময়ে অদ্ভুত 
আঁকার দৃষ্টিগোচর হইয়! থকে | নিয়ভাগে যে তিনটা মূলের চিত্রপ্রদত্ত 
হইল, তাহার! উদ্ভিদ রাজ্যে অভূত পদার্থ ঘপিতে হইবে । যে সমস্ত 


২ বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


পুস্তক--সর্ধাজনেব বিশ্বীসভাজন সেই সকল পুস্তক হইতে হৃহা সংগৃহীত 
হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নাই। 

১৬২৮ খ্ুষ্টান্দে জর্মানিদেশে উইডান নামক গ্রামে এরূপ এক 
শালগাম উৎপয় হয় যে তাহার আকৃতি মন্তুয্বের স্তায়। এতৎ মুগ 





সন্বন্ধে যদি কেহ পুরান বিবরণী পাঠ কথিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! 
হইলে তিনি ১৬৭০ খুষ্টান্দের “মিফ্লেনিয়। একাডেমি নেচুরি” নামক 
গ্রন্থেব ১৩৯ পৃষ্ঠায় তাহ। প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত শালগামের পত্রগুলি , 
কেণগুচ্ছ তুল্য; উহাব অধোভাগের গোলাকার অংশে মনুম্তের মত 
স্পষ্ট চক্ষু, লীমিক1? ও ওট্ের চিহ্ন বর্তমান । হস্তদবয়, পদদ্বম্ম এবং 
বক্ষঃস্থজের মত সমন্ত অংশই উহাতে দেখিতে পাঁওমা। যাঁয়। সমস্ত 
অবয্বব যেন জ্রীলৌকের ভাব | কি আশ্চর্য্য 1! 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য । ৬৩ 


পু দ্বিতীয়চিত্রে যে মূলকের অবয়ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহ! হাপ্সেগ্‌- 
উ্দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং জাকোব. পিনয় নামক এক প্রনিদ্ধ 





চিত্রকর কর্তৃক যথাযথ চিত্রিত হইয়াছিল। এই চিত্রকরের বন্ধু গফর্‌- 
বেকার ১৬৭২ খুষ্টাবে চিত্রথানি গ্লান্ডর্পকে উপহার প্রগান করেন। 
তিনি কবিনামক বিখ্যাত ভাগ্কর দ্বাবা উহার আকৃতি গ্রস্তরে থোদিত 
ফরাইগ়াছিলেন। উদ্ত খোদ্িন আক্কৃতি অন্ুসারেই আমাদের চিত্র 
গ্রস্তত হইয়াছে । 

১৮০২ খৃষ্টাবে বাব্মিংহাম্‌ নগরের মিউজিয়ম্‌ অধ্যক্ষ ধিলেট সাহেব 
এরূপ এক মূলক গ্রাপ্ত হন যে তাহা অবিকল মনুষ্য হস্তের গ্তায়। 


৬৪ বিশ্ব-বৈচিত্র্য । 


তিনি বলিয়াছিলেন যে এই মূলকে অন্ুলিগুলি সন্পুর্ীধয়ব ; তিনি 
উত্ত মূলকের অধিকারার নিকট হইতে উহা! ক্রয় করিক্া! লইবার 
জন্য অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিক্রয় করিতে সম্মত 
হয় নাই। 

তৃতীয় চিত্রে যে মূলকের আক্কৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে 
মন্নযাহস্তের পৃষ্ঠভাগ এমন সুন্দরভাবে 
গ্রক্কৃতি কর্তৃক অগ্ুকৃত হইয়াছে যে 
নিপুণ চিত্রকরও উহা! অপেক্ষা স্ন্দর 
গঠন অস্কিত করিতে পারে না এই 
মুলকটা এক বিক্রয়কারিণী বাজারে 
বিক্রেম করিতে আদিয়াছিল এবং 
ব্থলোকের হস্তগত হইবার পর 
অবশেষে এক ভান্করের হস্তে পতিত 
হয়। তিনি উহ। খোদিত ' করিয়া 
গ্রচার করেন। ডাক্তার মেঞ্েল 
কহিয়াছেন) যে তিনি ঠিক মন্ুয্যারুতি 
এক মূলক দেথিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
কোন চি্রাদি নির্মিত হইয়াছিল কি... 
মা, তাহার কোন সম্ধান পাওয়া 
"যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে 
কানিকাঁতার বাজারে একটী অপূর্ব 
মূঘক দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা অনু[ন ছুই হস্ত দীর্ঘ এবং মনুষ্য দেহের 
কটিদেশ হইতে সমস্ত নিগ্নভাগের গ্রতিক্কতি অতি সুন্দর ভাঁবে ব্যক্ত. 
হইতে ছিল। 
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০ বিষবুক্ষ ও ক্ষুধাহরবৃক্ষ | 


বিষবৃক্ষ অনেক গ্রকার আছে) উহাদের বিয এত উগ্র যে, 
সর্পবিষতুল্য 'ূহূর্ভমধ্যে জীবের প্রাণনাশ করিতে পারে। আবার 
সর্দাগেক্ষ। জাট্রোফানামক বিযবৃক্ষ তীক্ষুতম বিষ ধারণ করিয়া থাকে । 
ংলঙে কিট নামক স্থানের বোটানিকাল গার্ডেন অর্থাৎ উত্ভিদ্বিগ্ভা- 
বিষয়ক উদ্ভানে একটা জাট্রোফাগুল্স রোগিত হইয়াছিল । একদা! উদ্ত 
উদ্যানের অধ্যঙ্গ মিথ, সাহেবের উক্ত গুলোর নিকট দিয়! যাইবার 
সময়, তাহার হস্তের পৃ্টদেশে উহার অতি সৃদ্গাগ্র কণ্টক কিঞ্চিৎ স্পুষ্ট 
মাত্র হইয়াছিল। ইহাঁতেই তিনি সহসা এরূপ অন্থম্থ হইয়া গড়িলেন 
যেত্তাহার চৈতন্ত লোপ হইল ও রাক্জের গতাগতি বন্ধ হইয়। গেল । 
সৌভাগ্যের বিষয় বিষ ততটা গ্রবেশ করিতে গারে নাই, তাই ডাক্তার 
আসিয়া বন্ুকষ্টে তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিয়াছিলেন। কি 
ভয়ঙ্কর বিষয়! সামাগ্ঘ একটী কণ্টক হস্তে কেবল ম্পর্শমাত্র করিয়া- 
ছিল; বিদ্ধও করে নাই, রক্তপাতও হয় নাই, কিন্ত তাহাতেই এক 
বলবান্‌ ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হুইয়াছিল। এরূপ 
বৃক্ষ রোগণ করিগে সর্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা, এই কারণে বোধ হয় 
উদ্ানরক্ষকগণ কৌশন পূর্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তাই জাট্রাফা! 
ইংলপ্ডের কোন উগ্ভানে আর দ্রেখা যায় না। 
দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত গেরুদেশে এপ এক অস্তুত বৃক্ষ 
উৎপন্ন হয়, যে ভাঁহীর আশ্চর্য্য ক্ষুধা রোধিণী শক্তি গুনিলে বাস্তবিক 
বিশ্মিত হইতে হয়। পন্ধ হরিতকী ভক্ষণে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে 
না, এরূপ এক প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে, কিন্ত পেরুদেশীয় উক্ত 
বৃক্ষের গুণ প্রত্যক্ষ-মিদ্ধ। এমডি রোমি নামক এক সাহেব নিজে 
পরীক্ষা করিয়া উহা এচার করেন। তিনি কহেন পঞ্চাশ রৃতি পরিমিত 
৫ 


৬৬ বিশ্-বৈচিত্র্য। 


উক্ত বৃক্ষের ডাট! সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করায় ৪৮ ঘণ্টা ক্ষুধা ও 
তৃষা কিছুই ছি না? এবং অনাহার জন্ত শরীরও দুর্বল হয় নাই। 


বুহদাঁকার বৃক্ষ ও দীর্ঘায়ু বৃক্ষ! 

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কালিফণিয়াদেশে অরগামধ্যে যেরূপ 
বৃহ্দাকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কুত্রাপি সেরূপ দেখ! যাঁয় না। 
অধ্যাগক ন্মাইথ সাহেব উক্তরূপ একটা বৃক্ষ পরিমাণ করিয়। 
দেখিয়াছেন।; সেটীর উচ্চতা ১৮৭ হস্তেরও উপর ; অনেক দুর অন্তর 
হইতে উহার খিরোভাগ দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে । প্র বৃক্ষের স্বদেশের 
পরিধি, ভূমি হইতে আড়াই হাত উর্দ্ধে পধিমাঁণ করিলে, সত্তর হস্ত হয়। 
অতএব, কুড়িজন দীর্ঘাকার ব্যক্তিও হাত ধরাধরি করিয়া উহাকে বেষ্টন 
করিতে পারে না। এই বৃক্ষের শ্বন্ধাদেশ কর্তন করিয়া শুন্/-গর্ভ 
করিলে তথাধ্যে ২৭ হাত দীর্ঘ ও ২৭ হাত প্রপ্থ। এমন এক' স্মবৃহৎ 
গৃহের স্থান অনায়াসেই সম্কুলান হয়। উক্ত কোটর সভাগৃহবপে সজ্জিত 
করিলে তাহাতে ৩৬০জন সভ্য অরেেশে উপবেশন করিতে গারে। 

টেনেরিফ পর্বতের পাদদেশে আরোটেভ! নামক স্থানে “ডাগন্‌” 
নামে একএকার বৃহদাকৃতি বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকে। হম্বল্ট, নামক 
বিখ্যাত প্রাচীন, ইীতিহাসিক কহেন যে উহার এফ একটার বয়স 
ছয় সহজ বৎসর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সর্জন্‌ হার্শেল্‌ অন্থ্মান করিয়া 
গিয়াছেন ঘে উক্ত বৃক্ষ সমূহের মধ্যে একটার বয়স গৃথিবীস্থ অপর মমস্ত 
তক্ষ অপেক্ষা অধিক। অপরাপর লেখকগণ এই বৃঙ্ষটাঞ্ষে এতই 
পুরাতন মনে করেন যে পৃথিবী মনুষ্যেৰ বাসযোগ্য হইবার পূর্ব হইতেই 
উহার বিদ্কমানতা আছে, এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এ বৃক্ষের 
দ্ধ দেশে এগন বৃহৎ কোটর উৎপন হইয়াছিল, যে শত শত বৎসর 
পূর্ধ হইতে & কোর গুয়াঞ্চি আঁতির ভজনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত । 
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গর্ভ গীজ্গণ উক্ত স্থান অধিকার করিলে তাহারা উক্ত কোটরকে 
উপাসনামনির বা গির্জাবাড়ীরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা ভগ হইয়া 
যায়; সেই অবধি বৃক্ষটী ক্রমে অন্তিম দশায় অগ্রসর হইতে থাকে । 
১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোর্টো সান্টোদ্বীপে প্রবল ঝটিকা আগমন করিয়া 
অত্যন্ত ক্ষতি করে; মেই সময় বৃক্ষটী ভূমিমাৎ হয় এবং অন্ূর্ণকূপে 
বিনষ্ট হইয়া! যায়। 


দীপতরু ও জন্বীর তৃণ। 


ভারতবর্ষে হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত স্থান বিশেষে গ্রক্কৃত দীগতর 
জদ্বিয়। থাকে । অন্ধকাব রজনীতে এইবৃক্ষ হইতে আলো নির্গত 
হইয়া সলিহিত সমস্ত স্থান আলোকময় 
কপিয়। থাকে । এই বৃক্ষের গ্রতোক 
অংশ এমনকি মূল পর্যান্ত আলোক- 
দায়িকা শক্তি ধারণ করে। যখন 
কতকগুলি উক্তপ্রকার বৃক্ষ একত্র 
থাকিয়া রজ্নীতে আলোকময় হয়, 
তখন উহার যে ফি আশ্চর্য্য শোভ। 
সমুৎপন্ন হয় তাহা সহজেই অনুমান 
কর। যায়। দেখিলে বোধ হয় যেন 
বৃক্ষঘকলে অগ্নি লাগিয়াছে, কিন্তু 
বাস্তবিক উক্ত আলোকে কোন তাপ 
অবশ্থিতি করে না। মেজর ম্যাডেন এই বৃক্ষ দশ্বন্ধে এক প্রবন্ধ এক 
ইংবাঁছী ক্ষিপত্রিকায় গ্রকাঁশ করেন। তিনি কহেন, তাঁহার একজন 
দেশীম্ব ভৃত্য কাঁধ্যবশতঃ শৈলমধ্যস্থ জঙ্গলে গমন করিয়াছিল ; ফিরিয়া 
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আমিতে সন্ধ্যা হইল, আগমন কালে বৃষ্টি আরন্ত হওয়ায় সে এক গুহা 
মধ্যে আশ্রয় লয়। তথায় থাকিয়া সে পূর্বোক্ত অপুর্ব বৃক্ষ দেখিতে পায়। 
তাহার মুখে উক্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়। মেজর তাহার যাথাথ্য অনুসন্ধান 
ও নির্ণয় করিয়াছেন। হিন্দুগণ অনেক দিন হইতেই এই বুঙ্ছের দত 
অবগত ছিলেন; এই তরুকে ওষধি কহিয়া থাকে । মহাকবি কালি- 
দাগের গ্রন্থে এই উত্তিদের অনেক বার উল্লেখ আছে। ধেদে একপ 
কথিত আছে যে কৃর্ধ্,, অগ্নি ও ওযধিতে তেজ রাখিয়া অস্তগমন করেন। 

সিংহলদ্বীপে কাণ্ডির নিকটবর্তী পার্ধত্য গ্রদেশে এক প্রকার 
আশ্চধ্য তৃণ জন্বিয়। থাকে । ইহা ছয় পাত হস্ত দীর্ঘ হয়; ইহার পত্র 
মদ্দিত করিলে জর্থীর ফলের ন্ায় গন্ধ বাহ্র্গত হয় এবং আশ্বাদেও 
ইহা অত্যন্ত অন্ন। এই পর্যন্তই যে ইহার অদ্ভুতত্ব তাহা নহে। বর্ধা- 
কালে যখন বারিবর্ষণ হইতে 'থাকে তখন এই তৃণের বন স্বতই 
গ্রজ্ছলিত হইয়া উঠে। ইহাতে এত আলোক ও ধুমোৎপত্তি হয় যে 
এক অপুর্ব দৃপ্ত সমুপস্থিত হইয়! থাঁকে। এজ্জলনকালে এমন এক 
প্রকার শব্ধ নির্গত হইতে থাকে যে বহুদৃর হইতেও তাহা শ্রুতিগোচর 
হয়। এইরূপে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া গেলে, যখন সমস্ত স্থান কষ বর্ণ 
দেখাইতে থাকে, তখন বোধ হয় ষে উত্ত তৃণকুল একেবারেই বিনষ্ট 
হইয়। গেপ; কিন্ত দ্রিন কয়েক পরেই দেখ! যায় যে নুতন তৃণসমূহ 
বহির্গীত হইয়া পুনর্ধার সমগ্র স্থান আচ্ছাদিত করিতেছে। 


কম্পাসবৃক্ষ ও হস্তিদত্তরৃক্ষ। 
আমেরিকায় মাফিন্‌ রাজ্যে এরূপ একপ্রকার অভুত গুদ উৎপন্ন 
হয় ঘে তাহার পত্রাগ্র সর্ধবদাই উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে অগ্ভাগ 
অবস্থিতি করিয়। থাকে। এই গুঝ তিন ফুট হইতে ছয় ফুট পর্যন্ত: 
দীর্ঘ হয় এবং এক প্রকার গীতবর্ণ পুষ্প উৎপাদন করিয়াঃথাকে । ইহার 


বিশ্ববৈচিত্রা। ৬৯ 


পত্র মমূহ অপর বুক্ষের পত্রের ন্যায় চিৎ হইয়। জন্বায় না, কাত ভাবে 
জন্মিয়া থাঁকে। একই্ী পত্রের অগ্রভাগ উত্তর দিকে থাকে এবং 
তছুপরিস্থ অপর পটার শগ্রভাঁগ দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করে; এইরূগে 
সমস্ত পত্রই উৎপন্ন হইয়া খাকে। এই তরুর এইরূপ অসাধারণ গু৭ 














































































































































































































থাকায় পথিকগণের দিনির্ণয় অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। 
এই তরুর কাণ্ড হইতে এক গ্রকার রজন গ্রাণ্ত হওয়া ঘায়। 

সচরাচর যে সমস্ত বোতাম, বাঙ্কা ও অপরাপর দ্রব্য হস্তিদস্তনি শত 
বলিয়! সাদরে ব্যবহার কর] যায়, বাস্তবিক তাহার অধিকাংশ হস্তিদাস্তে 
নির্শিত নহে, তাহা এক প্রকার ফলের বীজ হইতে নির্শিত। দক্ষিণ 


॥ 


৭০ বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


। 


আমেরিকার উত্তবাংশে তাল ব! নারিকেন জাতীয় এক প্রকার বু 
জিয়া থাকে 3 ইহাব কাও সরলভাবে উন্নত ন' হইয়া চিত্রে যেরূপ 
প্রদত্ত হইয়াছে তন্রপ ভূমির উপর শয়ানভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাফে। 
ইহা ছই আ্াতীয় হয়; এক গ্রকাঁর বৃক্ষে ফল উৎপন্ন হয় ও অপর বৃক্ষে 
ফল উৎপন্ন হয়না । তালবৃক্ষের মধ্যে যেমন কতকগুলি ফলবান্‌ ও 
কতকগুলি ফণহীন হয়, ইহাও প্রায় মেইবপ। উভয় প্রকাঁৰ বুক্ষেই 
অতি সুগন্ধ পুগ্গ উৎপন্ন হয়) অফল বৃক্ষে তালেব জ্টাতুল্য জট! 
বাঁহিব হয়, তাহাতেই কু ক্ষুদ্র বহু পুগ্গ প্রক্ষটিত হইয়া থাকে। 
ফলোৎ্পাদক বৃক্ষেব পুষ্প ভিন্ন একাঁর। এ সকল পুম্পের এরূপ তীত্র 
সৌগন্ধ যে মঙ্ষিকাগণ সর্বদাই বৃক্ষ পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে । 

এক একটী ফল খন পরিণত হয় তখন ১২।১৪ সের পর্যন্ত ভারী 
হইয়! থাকে। ফলের উপবিভাগ্র কঠিন আববণে আবুত। এই ফগ্জেব 
ছয় কিম্বা সাতটি পৃথক ভাগ দৃষ্ট হয়, গ্রত্যেক ভাগে ছয়টী হইতে 
নয়টা কবিয়৷ বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ যখন স্ুপক হয় তখন ইহার 
মধ্যগ্কগেব বেড় ছয় ইঞ্চি হুইয়া থাকে এবং উহা এত ম্ুদ় ও গুভ্রবর্ণ 
হয় যেআসল হস্তিপত্ত তেশন সুন্দর দেখায় ন7া। এই ফল ইংলঙে 
বহুল পরিমাণ আমদানি হুয় এবং তত্রতায শিল্পকরগণ তাহ] হইতে নানা 
গ্রকার দ্রব্য নির্মাণ করিয়া থাকে । কএক বৎসবে ইংগণ্ডে প্রায় ৫০০৯ 
মথ উক্ত বীজ আমদানি হইয়াছে । এই বীজ ঘখন অপক থাকে তখন 
ইহার অভ্যন্তরতভাগ কোমল মিষ্ট শীস ও ন্ুত্বাছু জলে পরিপূর্ণ থাকে। 
একটী ফল ভগ্ন করিলে তণ্মধ্য হইতে যে বীজ পাওয়া যায় তাহাতে 
তিন চারি জনের অনায়াসেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণ। নিবারণ হয়। যখন 
সুপক্ক হয় তখন বীজের সর্ধাংশ বজবৎ কঠিন হয়, কিন্তু তথ্াখোই উহার 
অস্কুরোৎপাদিকা শান্ত বর্মান থাকে। যখন অস্গুরিত হইতে আরন্ত 
হয় তখন অভ্যন্তরভাগ পুনর্ধার কোমল হইতে আরম্ত হয়। 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ৭৯ 


পতঙ্গতুক্‌ বৃক্ষ ও মাংসাঁশী তরু। 
উদ্ভিদ সমূহ জল বায়ু ও মৃত্তিকা দ্বারাই শ্বশরীর পরিগোযণ কয়ে 
কে কোথায় দেখিয়াছ যে উদ্ভিদ আবাব মাংস ভোজন করিয়া বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়? কিন্ত ভগবানের কি আশ্চর্য্য সিহিম। তিনি মাংসভভুক 
তক্ও স্ষ্টি করিয়াছেন। আমেরিকা ও আফ্রিকার স্থানে স্থানে 
এরূপ এক প্রকার ছষদ্রাব্য়ব বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকা 
ও গতন্ন সমৃহই তাহাদের প্রধান আহাঁব। এই বৃক্ষেব কেমন এক 
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মোহিনী শক্তি আছে যে পতত্বার্দি সমীগে আগমন করিণেই যেন 
মুগ্ধ হইয়। ইহার পত্রোপরি পতিত হয়। পতিত হইবামান্র পত্রটি 
খটাইয়া গিয়া একটা পত্রপুট নির্দিত হয় এবং পতঙ্ষটা তন্ধস্থিত 
এক গ্রকাব রূমে আঁ্জ হইতে থাকে । এর রস স্বতই গঞ্জের গাত্র হইতে 
নির্গত হয়। সংযুক্ত-পক্গ হইয়া! পতর্দ আর উড়িতে পারেনা) ক্রমে 
সেই রসে পতর্ণটা গলিয়া যায় এবং পত্র মধো পুনঃ শোধিত হইয়া 
থাকে । তৎগরে পত্রটা পুনর্দধার পুর্ববৎ বিস্তৃত হয়। জীবদেহ 


ৰং | বিশ্ববৈচিত্র্য । 


গতিত না হইয়া! যদি কোন ক্ষুদ্র জড়পনার৭থ দৈবাৎ পত্রমধ্যে আসিয়া, 
পতিত হয়, তাহা হইলে পত্রটী তৎক্ষণাৎ গুটাইয়া তাঁহাকে ধৃত করে 
বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আঁবার পূর্বববৎ বিস্তৃত 
হইয়া থাকে। অপর এক গ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার! মক্ষিকাদি ধৃত 
করিয়। বিনাশ করে, কিস্ত ভক্ষণ করে না। ইহাকে ইংরাজীতে 
্ভেনাস্‌ ফ্লাই ট্রাপৃ” কহিয়! থাকে; ইহার অর্থ প্বামন্তী দেবীর 
মগ্সিকাপাশ।৮ ইহার পত্রগুলি দেখিতে গায় পুপ্পের স্তাঁয়) ইহার 
ছুই দিকে হ্ুগ্মাগ্রে কণ্টক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে । ইন্দুর ধরিবাঁর 
জন্ত করাত-কল যেরূপ, উক্ত পত্রগুলি প্রায় তন্রপ। ভ্রমর, মধুমক্ষিকা 
প্রভৃতি পুণ্গবোধে উহার পত্রোপরি বসিবাধাত্র পত্রটী মুদ্রিত হইয়া 
উভক্মদিকস্থিত, কণ্টক দ্বার এরূপ "আটকাইয়া ধরে যে উহ্বারা আর 
পলায়ন করিতে পারে ন।। ক্রমে ভ্রমরার্দি তন্মধ্যে থাকিয়া মরিয়া 
যায়; তথন পত্রট্া স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। 

আবাঁর নিয্নলিখিত এক' মাংসাশী তরুর বিবরণ পাঠ করিলে পরম 
বিন্বয়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হুয়। একজনমাত্র লোকের বর্ণনামত এই তরুর 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে) তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্ত 
ৃক্ষটা দ্বয়ং বিনষ্ট করিয়া আদায় অপর কাহাকেও দেখাইতে পারেন 
নাই। এই তরুর অস্তিত্ব সম্ব্থে তাহার বর্ণনা ভিন অপর গ্রামীণ নাই। 

ওরিয়েন নামক এক পর্যটক মধ্যআাফ্রিকার অরণ্য মধ্যে মুগয়ার্থ 
ভন করিতে করিতে এক বিশাল মাংসাগী বৃঙ্চ অবলোকন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি একটা হুরিণকে গুলি করিলে, সে পলায়ন করিতে 
আরস্ত করে। তিনি এক কাঁক্রি বালক ভূৃত্যকে উহার গশ্চাৎ 
ধাবযান হইতে আদেশ করেন। দে তদমুলারে তাহার আনুসরথে 
্রবৃত্ব হইলে, কিয়দুর অন্তরে যাইয়। বালকটা চীৎকার করিতে আরম্ত 
করে|. ওরিয়েল তাহার কাতর কণ্ঠ শ্রবণ দ্রতপর্দে তদভিমুখে গমন 
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করিতে লাগিলনেন। তিনি দেখেন এক বৃহৎ বৃক্ষের শাখ! সমূহ অত্যন্ত 

সরশল্সিত হইতেছে । অনুমান করিলেন বালকটীা বোঁধ হয় এ বৃক্ষ- 
তলেই গিয়াছে; এই ভাবিয়া তিনি যেই অগ্রসর হইবেন অমনি দেখেন 
বৃক্ষটী শাখা সঞ্চালন করতঃ যেন তীহাকে ধৃত করিবার উপক্রম 
করিতেছে । তিনি পশ্চাতে, সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত বিস্ময়রসে নিমগ্র' 
হইলেন, এবং কিংকর্তব্যবিসূঢ় হইয়। হস্তন্থিত বন্দুক দ্বারা গুলি করত 
উহার শাখা সমূহ ক্রমে ক্রমে ভগ্ন করিলেন । নেই সময় বৃক্ষট৷ অত্যন্ত 
কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ওরিয়েল ছুরিকাঘাতে বুক্চটিকে বিনষ্ট 
করিলেন। দেই সমস্ত শাখা সমূহের মধ্যে দেখা গেল যে পুর্ববোক্ঞ 
মুগ ও বানকটা মৃত হইয়। শাখা মধ্যে এরূপে সংলগ্ন হইয়াছে খে তাহা 
হইতে উহাদের কোন ক্রমেই পৃথক করা গেল না। কাকি বাঁকটীকে, 
শাখাগ্রশাখা মমেত সমাহিত কর! হইল । 


বৃহৎ পুষ্প ও বৃহৎ পত্র। 

সুমাত্রা দ্বীপে প্রাফেল্সিয়া আর্ণল্ভি* নামক এরূপ এক জাতীয় 
বৃহৎ পুষ্প জদ্িয়া থাকে যে, তদ্রুপ বৃহৎ প্ুষ্গ পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর 
হয় না। আর্ণল্ড্‌ নামক এক সাহেব উহা আবিষ্ষার করেন, এইজন্য 
তাহার নামানুদারে উহার পুর্বোজরূপ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই 
পুশের পীঁচখানি করিয়া গোলাকার দল বা পাপ্ড় উৎপন্ন ইয়। 
প্রত্যেক থানির গ্রন্থ এক ফুট। এই পাপ্ড়ির বর্ণ ইষ্টকের মত 
লোহিত, কিন্ত মধ্যে মধ্যে পীতাভ উ্নত স্থান সমূহ ইহাতে তৃিগোচর 
হয়। মধ্যস্থলে, যথায় কর্ণিক! অবস্থিতি করে, তথাঁয় দুই হস্ত পরিধি- 
বিশিষ্ট এক বাটির মত স্থান আছে, ভাঁহা মাংলবৎ এক পিওাকার 
পদার্থে পরিপূর্ণ / ইহার উপরিভাগে গোশৃ্ধবৎ বক্র কেশর তুল্য 
গদার্থ মূহ জঙ্গিয়া. থাকে । উক্ত পিওাঁকার পদার্থ উঠাইয়। নইলে 
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যে শুষ্ঠগর্ভ বাটির 'মত স্থান বাহির হয় তাহাতে গ্রায় নয় সের জল. 
ধরিতে পারে। এক একট। পুষ্প ওজনে প্রায় সাড়ে সাত মের হুইয়! 
থাকে। ইহার পাগৃড়ি অত্যান্ত পুরু, অন্ধ ইঞ্চির ও অধিক বেধ দেখিতে 
পাওয়। বায়! এত বৃহৎ পু কিন্তু কোন বৃক্ষ'বা লতা হইতে উৎপন্ন 
হয় না) বোধ হয় ঘেন ভুমি হতে বহির্গত হইয়া থাকে | কিন্ত 





বাপ্তবিক এহ পুগ্প পত্রশুন্ত একগ্রকার কাণ্ড হইতে উৎ্পম হুইয়। 
*থাকে) এই কাগড ভূমির উপর লুন্টিত হইয়া থাকে। পত্রশূন্ত গত ও 
পরিপাঁক যন্ত্শূষ্ঠ প্রাণী উভয়েই সদান। স্থৃতরাং উক্ত লতা কিরাপে 
জীবন ধারণ করে তাহা আশ্চর্ষোর বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ 
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লতা অপর বৃক্ষের রম পান করিয়া বৃদ্ধি পায়। উক্ত আর্ণল্ভি গত 
এক প্রকার বন্ঠ দ্রাঙ্গা্গতার গান্রে উৎপয় হয় এবং ভূমিতলে লতাইয়! 
যায়। শ্রী লতা হইতেই গহস! ওরূপ বৃহৎ পুগ্গ প্রক্ষ-টিত হইয়া থাকে। 

গন্বকব্য ব্যবপায্িগণ এন্ধপ বৃহৎ পুণ্পের নাম শুনিলে হ্াষ্টচিত্ত 
হইতে পারেন এবং মলে করিতে পারেন এন্প পুষ্প কয়েকটা মংগ্রহ 
করিতে গারিলে বহুল পরিমাণ আতর ও এসেন্স প্রস্তত হইতে পারে। 
কিন্তু এই পুণ্পের গন্ধ আগ্রাণ করিলে তাহারা একেবারে নিরাশ 
হইবেন। ইহার গন্ধ আছে বটে কিন্তু তাহ হুর, মাংস পচিলে 
ধেরূপ হর্গন্ধ বাহির হয়, ইহাও তদ্রপ। ভগবানের কি বিড়ম্বন! ! 
ছুর্ণন্ধ পুষ্প আমাদের দেশেও জন্মিযা থাফে। বর্ধাকলে েঁটফুল 
জাতীয় যে সমস্ত ফু ফুটে, তাহার কোনটার বিষ্ঠার মত ও কোন্টার 
পচা মাংসের মত গন্ধ বাহির হইয়া থাঁকে। পূর্বোক্ত রাফেলশিয়া 
মার্ণল্ডিকে কেহ কেহ ক্রুবল্‌ পুণ্প কহিয়! থাকে । 

ভিক্টোরিয়। রিজিয়া নামক এক প্রকার পদ্বাসদৃশ জলজ পুঙ্গ 
উৎপন্ন হয়। ইহার বেড এক গজেরও অধিক। এই পুষ্প 
যে লতা হইতে উৎপন হয়, তাহার পত্র এত বৃহৎ যে তাহা মকলেরই 
বিশ্বয় উৎপাদন করিতে পারে। এই পত্র পদ্মপত্রের স্তাঁ় গোগাকার 
ও জলে ভাপিয়া থাকে; এক একথানি পত্রের পরিধি দশ হাত পর্যযস্ত 
দেখ! গিয়াছে । আমেরিকার উত্তর খণ্ডে এই লতার জন্বাস্থান, তথায় 
এই পত্রের পরিধি বার হাত পধ্যস্ত হইয়৷ থাকে । একবার প্রায় 
অদ্দীমন ভার বিশিষ্ট এক শিশুকে একথানি পত্রের উপর সংস্থাপিত 
করা। হইয়াছিল, ইহাতেও পত্রটী জলমগ্ন হয় নাই। এই পত্র অতি 
সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, প্রতি ঘণ্টায় এই পত্রের ব্যাস অর্থ ইঞ্চি 
পর্যন্ত বুদ্ধি লাভ করে । 


অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য । 


আগ্নেয পর্বত । 


পৃথিবীর স্থানে স্থানে এরূপ পর্বত আছে যে তাহার শিখর দেশে 
গহ্বর বিষ্মীন থাকে) সময়ে সময়ে এ গহ্বর হইতে ত্রবীভূত গালা, 
গন্ধক, ভম্ম, কর্দম, প্রস্তর-থগ্ড গ্রভৃতি অতি প্রচণ্ড বেগে ভূরি পরিমাণে 
নির্ঘত হইতে থাকে । ইহাতে সন্ধিহিত গ্রাম, নগর, শশ্তক্ষেত্র গ্রভৃতি 
একেবারে প্রোথিত ও বিনষ্ট হইয়। যায়। এইরূপ পর্ধতকে আগ্নেয 
পর্বত কহিয়া থাকে । স্থানান্তরে উদ্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তর 
ভাগ তরগ অগ্নিময় পদার্থ দ্বারা পরিপুর্ণ! সেই তরল অগ্নি উপরিস্থিত 
কঠিন আবরণের ভার গ্রাণ্ড হইয়। সঞ্চাঞিত হইতে থাকে? ইহাতে ' 
এরূপ বেগ সমৃত্পন্ন হয় যে তাহা গমনপথ গ্রাপ্ত হইলেই পৃথিবীর 
উপরিভাগে উঠিয়া আইসে। অপরাপর কারণেও অভাত্তরস্থ তরলাগ্নির 
বেগ সমুতপন্ন হইয়া থাকে। দেই বেগের সহিত তরলপদার্থ ভূরি 
পরিমাণে আগেয় পর্বত হইতে নিঃস্থত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে আগ্েয় গিরির শিথরস্থ গহ্বরের সহিত ভূগর্ভস্থ তরলাধির গরস্পর 
ংযোগ আছে। 
পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে আগ্নেয়,পর্বত 
মহাদেশ সমূহের উপকূল. অংশে ও সমুদ্রস্ত দ্বীপ মধ্যেই বছুল পরিগাণে 
অবস্থিতি করে; মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে আগ্েয় পর্বত গায়ই দৃষ্টি 
গোটর হয় না। মহাদেশের অত্যত্তর ভাগে পুর্বে আগ্েম পর্বত ছিল, 
তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক আগ্নেয় পর্বত বহুকাল 
হইতেই অগ্নযদগীরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যে সকল আগের পর্বত 
অগ্থাপি ক্রিয়াবান্‌ আছে কালক্রমে তাহারাও নিঙ্জরিয় হইতে পারে 3 
আবার নূতন আগ্নেয় পর্বতও সমুৎ্পন্ন হইতে পারে । 
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বিস্ুবিূসে অগযত্পাঁত। 


৭৮ বিশ-বৈচিত্র্য । 


আমেরিকার কোঁটাপক্সি নামক আগ্নেয়গিরি অত্যন্ত উন্নত, এই 
জন্থ তাহার শিখর দেশ চিরকাল বহুল পরিমাণ তুষার দ্বারা আবৃত 
থাকে। যখন উহ। হইতে অগ্নিআোত নিঃস্থত হয় তখন উক্ত তুষার. 
রাশি দ্রবীভূত হইয়1 গ্রবল বেগে নিমদেশে অবতরথ করিতে থাকে । 
ইহাতে গিরি পাঁদস্থিত অনেক গ্রামাদি সহসা জলগ্লাবিত ও বিনষ্ট হইয়া, 
যাঁয়। এমন কি উক্ত পর্বত হইতে ৪০ বা ৫০ ক্রোশ দুবস্থিত স্থানও 
জন্রমগ্ন হইয়। থাকে। অপর আগ্নেয গিরির মধ্যে ইটাজির বিশ্মবিয়স্‌, 
শিশিলির এটুনা :এবং আইস্লগ্ডের হেরা! সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। 
বিন্থৃবিয়দ্‌ অনেক. দিন অগ্নি উদগীপ্ণ করে নাই, ইহাতে লোকে মনে 
করিয়াছিল যে উহ নির্বাণ হইয়া! গিয়াছে । এই বিশ্বাসে লোকে উক্ত 
পর্বত সন্ধানে গ্রাম ও নগরাদি সংস্থাপন করিয়াছিল। ৭৯ থুষ্টাবে 
সহসা উহার ভয়ানক অপ্নুৎগাত আলস্ত হয়, এবং উষ্া হইতে যে সমস্ত 
ভল্মাদি নিঃসৃত হয় তথ্বার! হার্ব,লিয়ম ও পম্পি নামক ছই সমৃদ্ধ নগর 
একেবারে প্রোথিত হইয়া যায় । তৎপরে ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে পুঘর্ধধার উক্ত, 
আগ্নেয় গিরির অগ্ধাপাত আরম্ত হয়, এবং তাহাতে রেসিনা গ্রভৃতি 
নগর ও অনেক গ্রাম বিনষ্ট হুইয়! গিয়াছে । তৎপরে উহার আর. 
অধবগৎপাত দেখা যায় নাই, কেবল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা! হইতে কিঞিংৎ 
ধূমারদি নির্গত হইয়াছিল ; সেই সময় গ্রবল ভূমিকম্গ হয়। 

এটুনা নাঁগক আগ্নেয়গিরির অগ্নযৎপাত আরও ভয়ঙ্কর ) ইহার, 
অগ্নিজোত ৩* মাইল পরাস্ত বিস্তৃত হুইয়া থাকে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে 
উহার যে অগ্নৃৎপাঁত হর, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিপ। হেক্লা 
নামক আগ্মেয় পর্বত হইতে যে অগ্নি উদগীর্ণ হয়, তাহাতে চতুর্দিকে 
একশত. মাইল পর্য্যস্ত সমুদয় স্থান -ভল্মরাশি সমাবুত হুইয়া থাকে । 
১৭৯৩ খুষ্টার্দে তাহার শেষ অগ্বুৎপাঁত হয়; ১৮৭৫ খুষ্টানধে উহার 
অগ্ধযৎ্পাতের সুত্রপাঁত হয় কিন্ত তাহ! বৃদ্ধি গায় নাই। 
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ভূমিকম্প । 


আমাদের দেশে সকলেই ভূমিকম্পের বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু 
তাহারা ইহা যে এক অতি ভয়ঙ্কর গ্রান্কৃতিক ঘটনা তাহা মনে করেন 
না। ইহার কারণ এই এতদেশে ভূমিকম্পের বেগ অল্পই অনুভূত 
হইয়া থাকে । কিন্ত যে সকল প্রদেশে আথেয় পর্বত বিছ্যমান্‌. আছে 
অথবা যে স্থলে পুর্রকালে আগেয়গিরি ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, 
সেই সকল স্থলে ভূমিকম্প প্রবলাকার ধারণ করে। এক একবার 
তথায় এরূপ ভূষিকম্গ হয় যে বহু নগর ও গ্রাম অধিবাসিগণমমেত 
একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীর স্থান-বিশেষে ভুমিকম্প এক 
প্রকার গ্রায়িক ঘটনার মধ্যে গণিত হয় ) আমাদের দেশে যেমন বৃষ্টি- 
গতন গ্রায়িক ঘটনা, জাপানদ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্পও 
তন্রপ। আমরা এতদ্দেশে যদিও ভূমিকম্প প্রায় অনুভব করি না, 
তথাপি এখানে অতি স্বল্প পরিমাণ ভূমিকল্গ প্রায়ই ঘটিয়! থাকে। 
ভূমিকম্প পরিমাঁণ করিবার জন্ত একগ্রাকার যন্ত্র আছে, তদ্বারা অবগত 
হওয়া যাঁয় যে আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও ভূমিকম্প ঘটিয়া 
থাকে । হত্বল্ট কহেন যে পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে এতিসুহুর্ডেই 
ভূমিকম্প হইতেছে এবং সর্বদাই পৃথিবীর ভূরিভাগ কম্পিত হইতেছে 
ও স্বল্নভাগ স্থির থাকিতেছে। 

ভূমিকম্প অনুধাবন করিজে বৌধগম্য হয় যেকোন আব বেগ 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে বর্তমান আছে। যে কারণেই হউক্‌, পৃথিবীর 
অভ্যন্তরভাগে ' অবশ্যই কোন বেগ সমূৎপন্ন হয়) সেই ধেগবশতই 
ভূখিকণ্প হইয়া থাকে । বৈজ্ঞানিকগণ এই বেগকে ছুই জাতীয় বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। একগ্রকার বেগ ভূমির বহু নিয় হইতে 
উপরদিকে সঞ্চালিত হয়, ইহাকে উর্দগ বেগ কহা বায়, অপর এক 


৮০ বিশ্ব-বৈচিজ্র ' 


রঙ 


প্রকার বেগ ভূমির নিয়ে জলআোতের স্টায় গমন করে, ইহাকে 
সামতলিক বেগ কহা। যাঁয়। উর্জাগ বেগ অধিক প্রবল না হইলে 
ইহাতে গৃহ্মধ্যস্থিত ঘটি বাটা প্রভৃতি পরস্পর আহত হইয়া ঠুন্‌ ঠুন্‌ 
শব করিতে থাকে । অপেঞ্গাকৃত প্রধল বেগ উপস্থিত হইলে লম্বমান 
ঘণ্টা সকল আপনি বাঁজিয়া উঠে, গৃহের কড়িকাষ্ঠ প্রভৃতি ফাটিতে 
থাকে এবং উচ্চ মঞ্চ সমস্ত ভগ্ন হয়, বেগ আরও বৃদ্ধি পাইলে গরচীর 
সমূহ বিদীণ হয় এবং সুদৃঢ় অক্টালিকা সমূহও ভূমিগাৎ হইয়া ভগ্র-স্ত,প- 
বপে বিরাজ করিতে থাকে । 

ক্যালেত্রিয়া ও শিশিলিতে ১৭৮৩ খুষ্টান্দে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। 
তাহাতে এক লক্ষ লোকেরও অধিক বিনষ্ট হইয়াছিল। উহাতে 
পাইলা নামক স্থানের উন্নত পর্বত ভগ হইয়া মমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। 
শতাধিক ক্ষুদ্র শৈল বিপর্ধ্যস্ত হইয়াছিল এবং গ্রায় ৪০০ গ্রাম ও 
নগর একেবারে ভূগর্ডে মগ্ন হৃইয়। গিয়াছিল। একজন লো ও 
তাহার ভ্ত্রী অশ্বারোহণ করিযা যাইতেছিল, নহস। তাহারা উৎদ্গিপ্ত 
হইয়া এক নদীর অপর পারে গিয়া পতিত হইয়াছিল। একট! উদ্ধত 
বৃক্ষের উপর একব্যক্তি আরোহণ করিয়াছিল, এমন সময় ভূমিকম্প 
উপস্থিত হওয়ায় বৃষ্যট। নিয়স্থ বুল পরিমাণ মৃত্ভিকাস্তুগ ও শিখরস্থ 
মন্ুযুমমেত বহুদূরে গিয়া পতিত হুইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কাটানিয়া! 
নামক স্থানে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে গ্রাচীর সমূহ প্রতিক্ষণে বিদীর্ণ 
হইয়া পুনর্ধার সংযুক্ত হইতেছিল। এন্রাদি নির্মিত গ্রাতিমুন্তি 
সমূহ যে মুখে দ্রণ্ীয়মান ছিল তাহার বিপরীতদিকে মুখ ফিরাইস়। 
ধাড়াইয়াছিল। ব্যাল্পারেদো নামক স্থানে ১৮২২ খৃষ্টান্ধে ১৯খে 
নবেম্বর যে প্রবল ভূমিকম্প হয়, তাহাতে বাটাসমূহ এক মুখ হইতে 
অন্ত মুখে ফিরিয়া দীঁড়াইয়াছিল এবং তালবৃক্গসমূহ দড়ির মত পাকাইয়! 
গিয়াছিল। 
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রাইওবাম্বা। নগরে ৯৭৯৭ ২ষ্টাব্ের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি য়ে তয়ঙ্কর ভূমি- 
কম্প হয়, তাহাতে অনেক বড় বড় অট্টাবিকা সমূহ ভগ্ন না হইয়া যে 
. সুখে ছিল তাহার বিপরীত দিকে ফিরিয়৷ আসিয়াছিল; এবং সপ্লরেখা- 
ক্রমে যে সকল বৃক্ষের শ্রেণী উদ্যান মধ শোভা পাইত, তাহারা 
রক্রেরেখা-ক্রেমে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল । যে সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শশ্য 
উৎপন্ন হুইয়াছিন, তাহারা সমস্ত মিজিত হওয়াতে সকল ক্ষেত্রে সকণা 
গ্রকার শশ্তই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এক বাটীর ভ্রব্জাত অপর 
বাটীর ভগ্াবশেষ মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। এই ভূমিরষ্পে কঠিন 
ভূভাগ জলম্রোতের ন্যায় সঞ্চালিত হুইয়! ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিল, 
ইহাতে একজনের ভূমির [কগদংশ বৃক্ষাদি সমেত অপরের উদ্যানে এবং 
একজনের গৃহ অপরের ভূমি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পের 
পর শ্ব স্ব ভবের স্বত্ব নির্ণয় করিতে অনেক মোকদ্দমা মামলা হইস্সা- 
গিয়াছে। 

ভূমিকম্পের সময় কথন কথন ভূমির উপর বৃহৎ গহ্বর সমুৎপন্ন 
হইতে দেখা যায়। এই সকল গহ্বর অতঙম্পর্শ ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারাধূত 
হুইয়। ব্রুমশ জলে পরিপূর্ণ হয়। সিদ্ধুনদার ডেপ্ট। বা মুখগ্রদেশে 
৯৮১৯ থুষ্টান্ে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। তাহাতে ১৫০৯ বর্গমাইল 
পরিমিত স্থান একেবারে ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়, এবং বমুদ্রজল 
আনিয়া তাহার স্থান আরধকার ফরে। উহার মধ্যস্থলে মিশ্সিনামক 
এক ছূর্গ ছিল, তাহাতে ইংরাজের অনেক নৈন্য ছিল; ভগবানের 
কৃপায় ছূর্গটী রক্ষা পাইয়াছিল; পরদিন দুর্গস্থ লৌকসমূহ নৌকাধোথে 
পলায়ন করিম! রক্ষা পা়। এ সময়েই এক স্থানে আট মাইল পরিমিত 
লমতল ভূমি প্রায় দশ ফুট উন্নত হয়) এ উন্নত ভূমিকে এক্ষণে "আা। 
বাধ কহিয়া থাঁকে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্দদেশে উট্টগ্রাম গদেশে যে 
প্রবণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে উন্নত পর্বতসমূহ একেবারে তৃগর্ভে 

ভি 
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প্রবিষ্ট'হইয়া যায়, এবং তাহাদের উপরিভাগ জলে পরিপূর্ণ হইয়] যাঁয়। 
ইহাতে অতীত পর্বতের কিছুমাত্র চিহ্ন বর্তমান নাই। 

ভূমিকম্পের বেগ গ্রতিমিনিটে ছয় হইতে ১৬ মাইল পর্যান্ত গমন, 
করে। যখন কোন স্থানে ভূমিকম্প হয়, তথন তাঁছাগ্ন বেগ যে 
স্থানে অঙ্গভূত হয়, তাহার মানচিত্র করিজে দেখা যায় যে ভূমিকম্প 
ডিশ্বাককতি স্থান অধিকার করিয়া আবিভূত হয়। কদাচিৎ ভূমিকম্প 
স্থানবিশেষে পৃথিবী গরিবেষ্টন করে। লিসবন নগরের প্রসিদ্ধ ভূমি- 
কম্পের বেগ গ্রীণ্নওড, ক্যানেডা, আক্টিঘিস্‌, উত্তর আফ্রিক।, স্পেন, 
ফ্রান্স, জুইজর্মগু, জর্মাণি, সুইডেন, নরওয়ে এবং আইদ্লণ্ডে অল্পবিস্তর 
অনুভূত হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে 
একমাত্র লিম্বন নগরের ৬০৭৪০ ঝোঁক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভূমি- 
কম্প হইবার সময় ভূগর্ভে বজধ্বনির ন্যায় শব্ধ অনুভূত হয়) সময় 
সময়ে এই ধ্বনি এত প্রবল হয় যে তাহাতে অক্টামিকাদি ভগ হইবার 
শব্দ একেবারেই . অনুভূত হয় না। ভূমিকম্পের সময় অপর এক 
কারণেও এবল অনিষ্ট সমুৎগয় হইয়া থাকে। সেই সগয় সমুদ্র 
কুলভাগ হইতে বহুদূর সরিয়া ধাইতে থাকে 'এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে 
সেইজল অগ্রমর হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করত ৩০৪০ ফুট উদ্নত 
হইয়া, দেশের অভান্তরে প্রবেশ করে। এবং যাহা পায়. তাহাই 
ধোঁতকরতঃ সমুদ্রগর্ভে তাহার ভূরিভাগ বহন কিয়! লইয়া যায়। 
লিন্ধন নগরের ভূমিকম্পে এইক্পে বহু রত সমুদ্রগর্ভে নীত 
হইয়াছিল । 

এই অমন্ত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প দ্বারা ভপের নাঁন। পরিবণ্তন ঘটিত! 
খাকে। নদী সমূহের, গতি ফিরিয়া! যায় ও পর্বতসমূহ অদৃশ্ত হয়। 
নূতন হুদ নির্মিত হয়, পুরাতন জল্গাশয় বুজিয়া যাঁয়। ভূমিকম্পের 
প্রকৃত কারণ ভালরূপ' নির্ণীত হয় নাই) তবে ইহা নিশ্চয় যে, যে 
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কারণে আগ্নেয গিরির অগ্না,ৎপাত হয়, সেই কারণেই ভূমিকম্প হইয়া 
থাঁকে। অভ্যন্তরীণ তরলাগ্সির প্রবপান্দোলনেই ভূমি কম্পিতা হন 
তাহার সন্দেহ নাই। * 


অকৃত্রম পর্ববত-সেতু । 
পৃথিবীর নানাস্থানে নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্ত আছে বটে, এবং 








সকপ:' বস্তর বিষয় চিন্তা করিলে বিল্ময় সাগরে নিমগ্ণ হইতে হয়, 
ইহাও সত্য বটে) কিন্ত ভাঞ্জিনিয়! প্রদেশের অক্ৃজিম পর্বত-সেতুর 
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রিষয় পর্যালোচনা করিলে যাদৃশ চমৎকার ভাব আনিয়া উপস্থিত 
হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। উক্ত প্রদেশে এক পর্বতের 
চূড়া হইতে অপব পর্বতের চূড়া পর্য্যন্ত এমন এক সুবৃহৎ গ্রন্তরময় 
অক্কত্বিম সেতু আছে যে তাহ পরমেশ্বর যেন তত্রত্য জনগণেক্ব 
প্রয়োজন বুঝিয়া একদিনে নিজহস্তে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মমুয্য- 
কৃত মেতু' যেমন সর্ধাঙন্নূর ও গ্রয়ৌজনান্ূপ হইয়া থাকে, ইহাও 
ঠিক সেই প্রকার; কিন্ত ঈশ্বর ব্যতীত উক্ত পর্বত সেতু মনুয্ম কর্তৃক 
নির্মিত হওয়া নিতান্তই অসস্তভব। একটামাত্র থিঝানে সেতুটা নির্শিত 
হইয়াছে; এই খিলানের বিস্তৃতি ৪৫ হইতে ০ ফুট) এই সেতুর 
উচ্চত| অর্থাৎ সমতল ভূমি হইতে সেতুর তলভাগ পর্যযস্ত দুইশত ফুট, 
সেতুর উপরিভাগ পধ্যস্ত মাপিলে ২৪০ ফুট হইয়া! থাকে। উক্ত 
খিলানের আকৃতি অর্ধ-ডিতব-নদৃশ । 

জল ও বাযুব গ্রভাবে বড় বড় পর্বতেরও অংশবিশেষ ফ্লাথ হইন। 
থাকে বুকাণ জল গ্রবেণ করায় ও ঝটিকা সহ্‌ করায় প্ী সকল অংশ 
স্বানচ্যুত হইয়! ভূতলে পতিত হয়। এন্ধ্‌প ঘটনা অনেক ঘাটয়া গিয়াছে 
যে নান। বৃহৎ বৃক্ষাদি পরিশোভিত পর্বতে কিয়দংশ স্কানভরষ্ট হইয়] 
সহমা ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং তগ্বার নিমেষ মধ্যে পর্বত-তলের 
সমৃদ্ধ নগর একেবারে বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে। পূর্বোক্ত পর্ধত-সেতুর 
নিয্নতাগ এককালে বরাবর পর্বতম্য় ছিল, পরে ক্রমে ্থ হই ভূমিসাৎ 
হইমীছে ; কেবল উক্ত সেতৃবৎ অংশটা পতিত ন। হইয়1 রহিয়। গিয়াছে। 
প্রদেশে উক্ত সেতু না থাকিলে লোক সমূহের বড়ই ক্লেখ হই) 
কিত্তু পরমেশ্বরের 'কি অপার করুণ! | তিনি পর্বতের সমস্ত ভগ্ন করিয়া 
কেবল সেতুবৎ অংশটা ভাঙ্গিলেন না। 

এই সেতু নত্বন্ধে ঘিনটা দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। তুমি উদ্ সেতুতে 
আন্ষোহণ করিবার ইচ্ছা! করিক! ক্রমে উহার সর্ধবোন্নত ভাগে উপস্থিত 
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হও) দেখিবে যে পর্বত পার্খে যে পথ আছে তাহার সহিত এ, সেতু 
এবগ স্থন্দর ভাবে সংযুক্ত এবং সেতুর ছুই পার্খে হুন্দ বৃ্ষগুল্পাদিদ্বার! 
এরূপ আচ্ছাদিত যে তুমি সেতুর মধ্যভাগে আলিলাম কিনা প্রথমেই 
বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যখন পার্খবস্থ বনমধ্য দিয়া চাঁহিয়। দেখিবে, 
তখন কতদুব উচ্চস্থানে আমিয়াছি বলিয়া মনে ভয়ের সঞ্ার হইবে। 
এই সেতুর ছুই পার্খে অকৃত্রিম আপিসাও আছে কিন্তু কেহই ভয়ে উদ্ধার 
উপর দিয়! নীচ চাহিয়া! দেখিতে পারে না, কারণ অত উন্নত স্থান 
হইতে নীচে চাহিয়া দেখিলে মস্তক ঘুণিত হয়। 

তৎপরে তৃমি নামিয়া সেতুর শেষভাগ হইতে পধ্শাশ ফুট নিম্নে 
পর্বতের অক্ষে দণ্ডায়মান হইয়! সেতুর নিয়দেশে অবলোকন কর। 
প্রথমে সেতুর নীচের পৃষ্ঠ দেখ ; কেমন স্ুদ্দর স্থাপত্য কৌশল, যেন 
স্ুনিপুণ মিস্ত্রী দ্বারা নির্মিত হইয়াছে) কিন্তু এপর্যযপ্ত কোন মিজ্জীই 
তন্দরপ সেতুগ্রন্থনে সমর্থ নহে। তৎপরে পর্বতপাদদেশে দৃষ্টিনিক্ষেখ 
কর) তথায় মিডারু নদী ধেন একথ|নি সাদা চাদরের মত নিশ্চল: ভাঁবে 
অবস্থিত করিতেছে; সুদৃশ্ত দেবদার বৃক্ষপমূহ নিম্ন হইতে উপর পথ্যস্ত 
থাকে থাকে যেন সাঞ্জান রহিয়াছে । এমন ই স্থান অতি অল্পই 
দেখিতে পাওয়। যায়। 

যতন্ণ ন| তলদেশে অবতীর্ণ হইবে ততক্ষণ এই সেতুর, গরকত 
অডভূতত্ব পমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে কিয়দুর 
নিয়ে অবতরণ কর; একেবারে তলদেশে হঠৎ যাইতে পারবে নাঃ 
কারণ স্থাঁনে স্থানে গ্রস্তরময় প্রাচীর লম্বভাবে অবস্থিত ) ম্মতরাং 
অবতরণের পক্ষে অন্রিধা। গ্রীষ্মকালীন রৌন্রতাপে এই স্থানে ভ্রমণ 
ক্র। অতীব আনন্দজনক। একশত ফুট নামিয়া আসিলে দ্রেখ! যায় 
যে নির্বঝরবারি ধীরে ধীরে পদ্দতল ধৌত করিয়৷ গমন করিতেছে [িক্স- 
ভাগে স্থন্দর জলগ্রবাহ সুমিষ্ট কল কল ধ্বনি করতঃ যে দিক্‌ দিয় 
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স্থবিধা পাইতেছে সেই দিক্‌ দিয়! গমন করিতেছে । উপর দিকে 
চাহিয়! দেখ, দেখিবে সেই বৃহদাকার ফেডুর ছইগার্খে বৃক্ষলতাদি শ্রেদী- 
বন্ধ হওয়ায় যেন এক ছড়! গাছের মাল! গকৃতিদ্েবীর গলদেশে শোভা] 
পাইতেছে। অধিক আর কি বলিব, সে স্থানে যেন প্রন্কতিদেবী মুর্তি- 
মতা হইয়া! বিরাজমান। আছেন। চক্ষে ন। দেখিলে কেবল বর্ণন। 
পাঠে দে স্থানের গ্রন্ধত শোভা হদয়ঙ্গম করা ছুঃসাধ্য। 


উষ্ণগ্রঅ্ববণ। 


যেসকল প্রদেশে আগ্নেয় গিবি অবস্থিতি করে সেই সবল স্থানে 
সৃত্তিকা ভেদ করিয়া অত্যুঞ্চ জলরাশি মময়ে সময়ে শুন্তভাগে উৎ্পত্িত 
হয়। 'এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাকে উষ্ঃএাজ্বণ কহিষ্বা থাকে । 
আইম্লাও,, জাভা, নিউজিলও. মিসৌরী এবং উত্তর. আমেরিকার 
পার্বত্য স্থান সমূহে বিস্তর উষ্ণরম্তবণ দৃষ্ট হইয়! থাকে) এই সক 
উঞ্ণ-প্রজবণ যখন জলরাশি উর্ধে নিক্ষেপ করিতে থাঁকে তখন বছণ- 
গরিমাণ জলীয় বাপ্প আকাশমগুল সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই সকল 
উঞ্ণ-এঅবণের মধ্যে আইস্লওস্থিত গ্রজণ সমুহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; 
তন্মধ্যে "বৃহৎ গ্রশ্রবণ” নামক উঞ্কগ্রজ্রবণ এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার । 
উষ্চপ্রত্রবণ ছুই প্রকার আছে; এক প্রকার প্রবণ সর্বদাই যেন এক 
কুপমধো ক্ষটিত হইতেছে) আমাদের দেশে সীতাকুণ্ড নামক প্রবণ 
খই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর এক প্রকার উষ্ণ গ্রজবণ য্থন স্বীয় কুপমধ্যে 
অবস্থিতি করে তখন তত উষ্ণ অনুভব হয় না) কিপ্তু মধ্যে মধ্যে তাহা 
হইতে প্রবল অতুয্ জলরাশি অত্যস্ত বেগে" উদ্ধাগামী হইয়া থাঁকে। 
এই শেষোক্ত গম্রবণই অতি অদ্ভুত পদার্থ। আবার 'কোঁন কোন 
প্রঅবণের জল কখনই ক্কুটিত হয় না, তাহা এরূপ উষ্ণ যে তাহার জল 
লইয়া তৎক্ষণাৎ স্নান কর! যাইতে পারে। অপর উষ্ণ কর্দিম ও উষ্ণ 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য ৮৭ 





উদ্প্রস্বণ । 
গন্বকেরও গ্রশ্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । বোধ হয় যেন বিস্তীর্ গু্ৰিণী- 
মধ্যে কদ্দিম অথবা দ্রবীভূত গন্ধক ক্রমাগত ফুটিতেছে এবং গ্রতিযুহূর্ডে 
অসংখ্য ধারা উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। 


৮৮ বিশ্ব-টবচিত্রয। 


পূর্বোক্ত “বৃহৎ গ্রত্রবণের* বহির্ভীগ এক উন্নত ভূমিখণ্ড ঃ উহার 
বেড় গায় ৪৬০ হস্ত এবং উচ্চতা ২২ হস্ত। এই উন্নত ভূমির শিখর- 
ভাঁগ নিতরদিকে ক্রুমনিয় এবং পরিমাণে ইহার বেড় ১১২ হত্ত। ইহার 
মধ্য্থগে নিম্নদিকে এক নলবৎ গহ্বর অবস্থিতি করিতেছে) এই 
নগের বেষ্টন প্রায় ২৭ হস্ত এবং ইহার গভীরতা সরল রেখা ক্রমে 
৫২ হস্ত। এই নলবৎ গহ্বর মধ্য হইতে উষ্ণ জলের এক্বণ নির্গত 
হ্য়। উক্ত গহ্বর মধ্যে যখন জল অবস্থিতি করে তখন তাহার উষ্ণতা 
ফারেন্হাইটের তাঁপমান অগ্ুসারে ১৭৬ ভিগ্রী। এক ঘণ্টা অথবা দেড় 
ঘণ্ট। অপ্তর অন্তর উষ্ণজলের গ্রশ্রবণ উর্ধোৎক্ষিপ্ত ভইয়া থাকে । জল 
উৎক্ষিণ্ত হইবার পুর্বে ভূগর্ভে একপ্রকার প্রবল বজধ্যনির স্টায় শব 
উৎপন্ন হক; পরক্ষণেই বিছ্যুৎবেগে জল উৎক্ষিপ্ত হইতে আন্ত হয়। 
প্রথমে জল এগার হস্ত হইতে আঠার হস্ত পর্য্যস্ত শুগ্ধে উৎ্পতিত হয়, 
তৎপরে ক্রমশঃ অধিকতর বেগে উদ্ধীতাগে বিশ্তীণ হইতে থাকে। 
এইরূপে ২৪ বা ৩* ঘণ্ট1 জল উঠিবার পরে এক ুভুতপুর্ধধ ঘটন! 
নয়নগথে পতিত হয়। প্রথমে অতি ভয়ঙ্কর শবা ভুগর্ভ হইতে সমুখিত 
হয়; তৎ্পরেই বাম্পরাশি পরিবেষ্টিত জলধারা অতি গ্রধলবেগে মহস। 
সমুখিত হইয়! তুব্ড়ি যেমন উর্ধগামী হয় সেই প্রকার শৃণ্ঠে উর্ধক্ষিপ্র 
হইয়া থাকে। এই বময় উক্ত জলধারার পার্খভাগ হইতে দুদ্রতর 
জনধারা অর্দ গোলাকার ভাবে ঘুরিয়া ভূতবে গতিত হইতে থাকে । 

এই অত্যান্তর্যা দৃশ্তঠ কখন বাদ্পমণলে আচ্ছাদিত হওয়ায় অনৃষ্ঠ হ্র়। 
কথনও বা নয়নগোচর হুইতে থাকে । এই ব্যাপার কখনও দশ 
মিনিটের অধিককাঁল স্থায়ী হয় না। তৎপরে স্হস! এ সমস্য অদ্ভুত 
খ্াপার অদৃষ্ঠ হইয়! যায় এবং জল পূর্বোক্ত নলবৎ গছ্বরের অনেক 
নীচে গিয্। পড়ে ১ তখন, মুহূর্ত পূর্বে যে আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়। গেল, 
তাহার কিছুই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গ্রশরবণের জলোঁ 


বশব-বৈচিত্র্য ডন 


ক্ষেপ সম্বন্ধে সময়ের কোন স্থিরতী নাই ; কখন কখন ধিন| জগৎ 
ক্ষেপে ছুই তিন দিনও কাটিয়া যাঁয়। 

এই বৃহৎ উষ্ণগ্র্রবণের নিকটে আর একটা উষ্ণগ্জবণ আছেঃ 
ইহা হইতে যখন জলোৎক্ষেপ হয় তখন বৃহৎএজবণ হইতে জলোৎক্ষেপ 
হয় না, আবার বৃহৎ এঅবণ হইতে জল উদগীর্ণ হইবার সময় ইহার জন্প 
উৎ্পতিত হয় না। এই শেধোজ্ত প্রজঅরবণ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্ধে এক মহান 
ভূমিকম্পের সময় স্বন্ং সমুৎ্পন্ন হইয়াছিল। বৃহৎ গ্রশবণ হইতে ৩৬ 
ক্রোশ দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঞ্ঃপ্রঅবণের মধ্যে “কষুন্্র গ্রঅথণ” 
নামে একটা বিখ্যাত উঞ্ঞপ্রজ্রবণ আছে। ইহ! হইতে জল প্রায় ৩* 
হস্ত উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়! থাকে । 

উষ্ণগ্রশবণের কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই গ্রকার 
কহেন ) বৃষ্টিজল যে ভূমধ্যে শোষিত হয় তাহা ক্রমে ক্রমে বছদুর 
নিষ্বে গমন করে। পূর্ধে কথিত হইয়াছে পৃথিবীর অভ্যাত্তর ভাগ 
অত্যু্ষ তরল অগ্নিবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ; জল যখন অতি নিক্পে গমন 
করে তখন তাপপ্রভাবে বাম্প হইয়া! বিভ্ৃত হয় এবং অতিবেগে 
সঞ্চালিত হুইয়! যেখানে কিছু সুবিধা পায় মেই স্থান ভেদ করিয়। 
উর্ধাগামী হইয়া গাকে। এই থাপ্প বিস্তৃত হইয়। উর্ধগামী হইবাগ্স 
সময» জলভাগ যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেও ঠেলিয়া তুলে। ইফাতেই 
উদ্ঃগরজবণের গ্রথম উৎপত্তি হয়) যুখন একবার বাঞ্স ও জল বহির্ত 
হইবার পথ প্রাপ্ত হইল তখন যত জল এ গকারে ভূগর্ভে গ(বষ্ট ও 
অত্যু্ণ হইতে থাকে, ততই প্রস্থান দিয় নির্গত হয়। এইনপে 
উষ্ণগরজ্রবণ চিরকালই ক্রিয়াবান্‌ থাকে। যে সকল উষ্জল ভূগর্ভ 
হইতে সমুখিত হয় তাহা অত্যন্ত নিষ্খুপ; এমন কোন কৃত্রিম উপায় 
এপর্যন্ত নিক্মপিত হয় নাই, যন্্ররা জল সম্পূর্ণ নিশ্খশ করা যায়। 
লগ্ডন। কলিকাতা প্রভৃতি নগরে যে সমস্ত কলের জল নির্মল বলিয়! 


গ বশ্ব-ধোচব্র)। 


ব্যবহৃত হয়, বাস্তবিক তাহাতে নির্দ্ত! সম্পূর্ণ অবস্থিতি করে না) 
কিন্ত সীতাকুণ্ড বাঁ উষ্টগ্রশ্রবণের জল সম্পূর্ণ নির্শল। কোন কোন 
উষ্ণপ্রত্রবণের জল যখন গহ্বর মধ্যে অবস্থিতি করে তখনও এতদূর 
উষ্ণ যে তাহাতে মাংস পাক করা! যায়। তর্দেশীয় লৌকেরা কোন 
স্থানীমধ্যে জল ও মাংস রাথিয়। উক্ত গহ্বরস্থ জলে সংস্থাপন করে, 
ইহাতেই মাংস বিলগ্গণ সুমিদ্ধ হয়। জ্ঞাত হওয়া. গিয়াছে যে পর্ধত- 
গাত্রে ও সমুদ্রগর্ভেগ: উষ্ণপ্রশ্রবণ অবস্থিতি করে। ! 


জলপ্রপাত । 


নদীসমৃহ যখন পর্বত হইতে মমুৎপয হইয়া নিগ্নাভিমুখে আগমন 
কৰে তখন উহাদের আকৃতি ক্ষীণ থাকে ) ক্রমে নানা স্থানস্থ নির্ধর- 
সমুহ আসিয়। একত্র মিলিত হয়, ইহাতে ক্রেমশঃ পুষ্টকলেবর হইয়1 
থাকে। নদী গ্রবণাকার ধারণ করতঃ নিয়াভিমুখে গমন করিবার 
জময় যদি সগগৃথস্থ শৈল্সমূহ দ্বার! এন্প ঘাধা পায় যে জলরাশি গমন 
করিবার পথ লা পায় তাহা হইলে জল সেই স্থানে রমশঃ সঞ্চিত হইয়া 
শৈলশিথর পর্যন্ত .সমুখিত হইতে থাকে ।' জল আরও সঞ্চিত হইলে 
থাকিবার স্থান না পাওয়ায় শৈলশিখর অতিক্রম করতঃ পরপার্খে 
পতিত হইতে থাকে । যখন তত্যুচ্চ স্থান হইতে জগ্গরাশি একেবারে 
নিয়াগে আগিয়। পড়ে তখন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়! 
প্রব্াবেগে জল পতিত হইবার সময় ভয়ঙ্কর শব ও বুঙ্মা জলফণ। সমুৎপন্ন 
হওয়াতে যেকি এক অনির্ধ্চনীয় দৃশ্য সমুগদ্থিত হয় তাহা দর্শন না 
করিঘে কেবল বর্ণন1 মাত্র পাঠ করিয়া সম্যক উপলন্ধি করা ঘাঁয় ন1। 
এই প্রকার দৃশ্ঠকে জলগ্রপাতি. কহিয়া থাকে । : পৃথিবীর নান! স্থানে 
জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, কিন্তু আমেরিকার নাগ্মাগাঁরা নামক নদীর জল- 
গ্রপাত এবং আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত সর্ধ1পেক্ষা বিখ্যাত,। 
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আফ্রিকার জেগ্গেসি নামক স্থানে ভিক্টোরিয়া নদীর যে জলগএাগাঁত 
আছে, তাহা প্রদিদ্ধ ইংরাজ পর্যটক লিভিংষ্টোন কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হয়। : দৃশ্ততা সম্বন্ধে এই জলপ্রপাত নায্নেগারার জলগ্রপাত হইতেও 
উৎকৃষ্ট। জল গ্রাযথ ছুই সহশ্র-হস্ত প্রশস্ত হইয়া রায় ভিন শত ফুট 
নিয়ে এক পাধাণমন স্কানে নিপতিত হইতেছে। জল গতিত হইবার 
সময় সহস1 থাযুর উপর তর পতিত হওয়ায় বাষু সন্ুচিত হইয়া 
অধোগামী হয় এবং সুক্ষ জঁলকণা সমূহ বহন করতঃ পার্খভাগ দিয়া 



















































































দ্বীয় কলেবর নিমুক্ত করতঃ পুনরায় উর্দধগামী হয়। ইহাতে সেই স্থান 
যেন সর্তত মেঘাৰৃত বা কুজঝটিকাময় বণিয় বোধ হয়। যদি কোন 


মং বিশ্ব-বৈচিত্র্য । 


্ 


দর্শক পর্বতের উপরিভাগ হইতে জলগ্রগাত অবলোকন করেন তাহা 
হইলে বহুণ জলরাশি কিরূপ উন্মত্তভাবে নিপাত ও সঞ্চাগিত হইাতেছে 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার এক্সপ বাধরকারী শব যে 
নিকটে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় ন। 

পৃথিবীতে যত জপ্রপ্রপাত আছে তাহা আবার ঘায়েগারার 
জলগ্রপাতের নিকট অতি সামান্য অনুভূত হয়। এই নায়েগারা! জল- 
প্রপাতের অত্যাশ্ত্যয ভয়ঙ্কর দৃষ্ত দর্শন করিবার্‌ জন্ত পৃথিবীর নানাস্থান 
হইতে দর্শকগণ দলে দলে গমন করিয়া থাকে । নায়েগারা নদী ইরাই 
নামক এক হুদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়। ক্রমশ ৩৪৬ ফুট নামিয়! আঘিয়। 
অন্টেরিও নামক হুদ্রে নিপতিত হইতেছে । ইরাই হৃদ হইতে জণ- 
গ্রপাত আরন্ত হইবার স্থান পর্যান্ত নর্দী অত্যন্ত প্রশস্ত এবং ইহা গ্রায় 
সমতল ভূমির উপর দিয়! গ্রবাহিত। এই স্থানে নদীমধো অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বাপ আছে; তনাধ্যে একটা দ্বীপ এত বৃহৎ যে নদীকে ছুই- 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । এই বিভক্ত জলপ্রবাছ যতক্ষণ ন1 জলপ্রপাত 
পর্যান্ত'গমন করিয়াছে ততক্ষণ পুনখিলিত হয় নাই। ইহাই নায়েগারার 
প্রথমাংশ। 

উক্ত নদীর দ্বিতীয় অংশ জলপ্রপাত হইতে আরস্ত করিয়া লুই্টোন্‌ 
নামক স্কান পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। সাত মাইগ পথ বাকী থাকিতে 
নদী ক্রমশঃ এ্রশস্ততায় নুন হুইয়া দুইশত বা আড়াই শত ফুট উন্নত 
পর্বতে পরিবেষ্টিত এক স্থানে প্রধি্ট হইয়াছে । ভিক্টোঠিয়। পয়েন্ট 
নামক স্থান হইতে নায়েগারা জলগ্রপাত অতি সুনর দৃষ্টিগোচর হয়। 
এক্ষণে উক্ত জলপ্রপাত বিস্তারে ১৪০০ হস্ত এবং উচ্চতায় ১৪ হস্ত। 
উত্তর পর্বতবেষ্টিত স্থান পরিপূর্ণ করিয়। জলরাশি পর্বতোপরিভাগ হইতে 
নিষ্নাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ত করিবার সময়েই গ্রাকত দৃশ্ঠ 
সমূপস্থিত হয়। প্রতিদিন নায়েগারার জলপ্রপাতে প্রায় এক শত 
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কোটী ঘণফুট পারাম* জল পতিত হয়। এবং ইহার এত প্রচ 
শব্দ যে দশমাইণ দুর্ধ হতেও উহা! শ্রুতিগোচর হয়। ফোন কোন 
খিবরণমতে এরূপ মধগত হওয়। যায় যে একেবারে এক সহজ কাখান 
হইতে শব্ধ নিগশ হইলে তাহা যেরূপ গ্রচণ্ড অনুভূত হয় ও মেন্াপ 
গ্রবল ধূম নিস্থত হয় উক্ত জলপ্রপাতে প্রতি মুহূর্তে তদ্রুপ শবা ও 
তাদৃশ বাঞ্পগা।শ সমুুভ হইতেছে। এ বাশনমূহমধ্যে সু্্যকিরণ 
পতিত হইলে চন্ত্রধ্ঘর গায় নানাবর্ণ সমুডূত হয়। ইহাতে সে স্থানের 
শোভা অতি মনোরম ১য় আমাদের দেশে কাবেরী প্রপাঁত, নর্দদা 
গ্রপাতও এইনপ অস্তু* ও বিশ্ময়জনক। কেহ কেহ কহেন নায়েগার। 
জলপ্রপাতেধ শন মাটার ক্রোশ দুর হইতেও শ্রবণ কর! যায়; এবং 
ইহা হইতে 'য 'ফনপা শ উর্ধভাগে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা ৩১ ক্রোশ 
দুর হইতেও দুটি 5৭ ছয়। নায়েগারা নদী লুইষ্টোন্‌ নামক স্থানে 
উপস্থিত হহসে পাব আর গ্রথল বিক্রম ফিছুই লক্ষিত হয় না; 
তৎপরে কঞএক ম'ইণ গথ অতিক্রম করিয়া অন্টেরিও হদে মিলিত 
হইয়াছে। না/য়গারাদ ঠতীয় অংশে নৌকা করিয়। অনায়াসে গমন 
করা যায়। 
পাতাল-পুরী। 
আমরা গল্প " পুবাণা[দতে পাতাল-পুরীর কথা শ্রবণ করিয়! থাঁকি। 
কেহ কেঠ বলেন % মরা নয়ে ধাসোপধযুক্ত স্থান থাকা অগস্তব, অতএব 
পাতাল বপিলে গা'থবীধ আগর পৃষ্ঠই বুঝাইয়া থাকে ) এই কারণে 
আমেরিকা] শামাগের সথ্বন্ধে পাতাল-পুরী বলিতে হইবে। কিন্ত 
রাস্তপিকইট ভাদব শিয়ে অতি সুন্দর অবস্থানোগযোগী শুন্ভময় স্থান 
পৃথিনীর নাশ 7ণ *বগত করে) তাহাদের বিবরণ পাঠ করিলে 
উহবাদিগরকেউ প'ত্ধলপুধী বল! ন্যায়সঙ্গত বলিয়া! বোধ হুইবে। এন্তলে 
আমবা একটা প্রাপদ্ধ পা হপিপুরীর বিষয় বর্ণন। কিতেছি। 
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ভূমধ্যসাগরে এস্টিপেরাদ্‌ নামক এক দ্বীপ আছে; তাহাতে ষে 
পাতালপুরী অবস্থিত করিতেছে, তাহা শবণ কগ্সিলে বিন্ময়াপন্ন হইতে 
হয়। উপরে, উন্নত পার্ধত্য প্রদেশ এবং তাহার পাদদেশে উক্ত 
গাতালপুরীর দ্বার, এই দ্বার সন্নিধানে স্বাভাবিক স্তস্তমধ্যে প্রস্তরোপরি 
থোদ্িত যে কল নাম এখনও পাঠ করিতে পার। যায়, তন্বারা অবগত 
হওয়া যার যে এই পাতালপুরী বহুকাল পূর্বে লোকে অবগত ছিল। 
কথিত আছে যে এন্টিপেটার প্রসিদ্ধ আলেক্জাগারের সহিত বিপক্ষতা 
করিয়া যখন বিফলকাম হয় তথন সে দলবল সমেত এই পাতালপুরীব 
মধ্যে আশ্রপ্ন গ্রহণ করিয়াছিল। এক ব্যক্তি এই পাতালপুরীর মধ্যে 
অবতরণ করিয়। তত্সম্বন্ধো যে যে বিবরণী প্রচার করিয়াছেন, আমর! 
তাহার সারাংশ সক্কলিত করিলাম । ূ 
ণআমবা জাহাজ হুইন্ডে উক্ত দ্বীগে অবতরণ কবিয়া ছুই মাইল 
গমন করিবার পর পাতালপুরীর দ্বার দেখিতে গাইলাম। ইহা বিস্তীর্ণ 
অথচ . অনুচ্চ এবং প্রবেশপথ অবশ্তই বন্ধুর ও ক্রমেই অন্ধকারময়। 
চল্লিশ হস্ত গমন করিয়াই আমর সম্পূর্ণ অর্থকারে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম। তখন মশাল জ্বালিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রবেশের সমঙক 
. তন্দীপবাদী কয়েকজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইলাম। কিয়দুর গমন 
করিবার পর আমরা 'কোটিদেশে রজ্জুবদ্ধান কপ্সিগাম এবং এক গভীর 
স্থানের তটে নীত হইলাম। পথগ্রদর্শকগণ সেই রজ্জুদ্বার। আমাদিগকে 
নামাইয়! দিতে. লাগিল। আমরা তলদেশে উপস্থিত হইয়া পরম 
" বিন্মিত ও ভীত হইতে লাগিলাম এবং কহিলাম পাতালপুরী কোথায়? 
গথগ্রদর্শকগণ কহিল, সে এখনও অনেক দুরে আছে। তৎপরে তাহার! 
আমাদিগকে অপর এক গতর স্থানের নিকট লইনা গেল। ' এই গতীয় 
স্থান পূর্বস্থান অপেক্ষাও নিম্নতর ও ভয়ঙ্কর । মশীলের আলোকে দেখ! 
গেল এই নিয়ন্থান পুর্বাবৎ -লশ্থভাবে অবস্থিত না হইয়। গড়ানিয়! ভাবে 
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অবস্থিত / কিন্ত মধ মধো প্রস্তর সমূহ অত্যন্ত বন্ধুর ভাবে গ্রধিত) , 
ইহাতে অবতীর্ণ হইবার সময় দেখা! গেল নিয় প্রদেশে ভয়ঙ্কর অন্ধকার 
ময় গহ্বর. মুখব্যার্দান করিয়। অবস্থিতি করিতেছে। . যদি দৈথাৎ 
কাহারও পর্স্থলন হয়, তাহ। হইলে দে একেবারে তন্মধ্যে নিম হইয়া 
যাইবে । আমাদের পথগ্রদর্ণকগণ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অবশেষে 
অতি ভয়ঙ্কর গভীর স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল । তাহারা নিম্ন হইতে 
আমাদিগকে ভাকিতে লাগিল। আমরা ৩* ফুটু নামিয়াই দেখি এক- 
দিকে ভয়ঙ্কর অতল গহ্বর এবং অপরদিকে বহুল নিয়ে অতিবদ্ধুর প্রস্তর- 
রাঁশি। এই সময় আমি নিতাত্ত সাহসহীন হইয়। পড়িলীম এবং 
কহিলাম আমি আর অগ্রমর হইব না। কিন্তু পথপ্রদর্শকগণ কহিল 
যে বিপদের কোন ধন্তাবনা নাই। আমরা একথানি পুরাতন সিঁড়ি 
বা মই দ্বেখিতে পাইলাম), এবং তৎসংযোগে অবতরণ করিলাম। 

“এই স্থানে অবতরণ করিয়া আমর! এক পথ দেখিতে পাইলাম। 
ইহা! ন ফুট উচ্চ ও ৭ ফুট বিস্তৃত। ইহার তলভাগ মন্থণ ' হরিত্বর্ণ 
মার্কেল প্রস্তর আচ্ছাদিত। ইহার 'গ্রাচীর ও ছাঁদ এরূপ গরিফার যেন 
শিল্প কর্মদারা মন্ুঘ্য কর্ভৃক নির্মিত হইয়াছে। - যখন আমরা এই 'পথে 
প্রবেশ করিলাম তখন মনে করিলাম আমাদের পথপ্রদর্শকগণের মধ্যে 
যে ছুইজন .অগ্রে অবভার্ণ হইয়াছিল, তাহাদের সহিত মিলিত হইব। 
কিন্তু যখন আমরা উদ্ত পথের শেষভাগে উপনীত হইলাম, তখন অপর 
এক গভীর স্থান দেখিতে পাইলাম। তথায় 'অপর একখানি মই (দয় 
নীচে অবতীর্ণ হইলাম। তৎপরে অপর. এক পথে ২* ফুট গমন করিয়। 
এক অতিশয় বন্ধুর পথে অগ্রনর হইতে লাগিণাম। এই স্থানে যাইতে 
যাইতে কুগুলীভূত সর্পসমূহ ঠিক জীবিত অবস্থার ন্যায় দৃষ্ট হইল) কিন্তু 
দে সমস্ত প্রস্তরবৎ কঠিন। যখন আমরা এইরূপে ২০০ গজ. অগ্রসর 
হইলাম. তখন ছুইটা সুন্দর পীতবর্ণ মার্ধেণ প্রন্তরের ত্তত্ত দেখিতে 
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গাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা অপর এক গভীর স্থানে অব্তীণ 
হইলাম এবং পথগ্রদর্শকগণ কহিল এইটাই শেষ। নিয়ে অবতরণ 
করিয়া সমতল স্থান পাইলাম) ৪০ গজ চলিয়! যাইবার পর এফ গলি 
দেখিতে পাইলাম, ইহার পার্শন্থ গ্রাচীর ও ছাদ কৃষ্ণবণ গ্রপ্তর দ্বার 
গঠিত। মশালের আলোকে আমরা দেখিলাম মন্তকোপরিস্থ ছাদ বন্ধুর 
প্রস্তরময় ; পাথরগুলা যেন মাথার উপর থসিয়া পড়িবার উপক্রম 
করিতেছে এবং স্থানে স্থানে মলিন জলের হুদ দেখিতে পাইলাম। এই 
সময় আমি গভীর চিন্তার মগ্ন হইলাম এবং তাবিতে লাগলাম) কৌতুহণ- 
প্রদীপ্ত হইয়া এখানে আসিয়। ভাল কাঁজ করি নাই? এস্বান হইতে 
পুনর্ধার কুর্যযালোকিত স্থানে গমন করিব সে জাশা নাই। 

“এইবপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি যে আমাদের চারি. 
জন পথপ্রদর্শক হারাইয়। গিয়াছে । আমবা ভাবিলাম যে তাহারা হয়তো 
উক্ত হুদ মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট দুইজন পথ- 
প্রদর্শক কছি যে আমর! শীগ্বহ উহাদের সহিত মিলিত হইঘ; আমাদের 
পর্যটন শেষ গ্রায় হইন্নাছে। এক্ষণে আমাদের গথ এক্সপ মন্ধীর্ণ হইতে 
লাগিল যে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইল। এই সময় সহসা! আমর! 
“হিম্‌ হিদ্‌” শব শুনিতে পাইলাম এবং দেখিলাম যে আমরা সম্পূর্ণ 
'অদ্ধকাকে অবস্থিতি করিতেছি। পথগ্রদর্শকদ্বয় কহিল যে হঠাৎ তাহাদের 
মশ।ল ভুদ-জল মধ্যে পতিত হইয়াছে। তাহারা! আমাদিগকে গুড়ি 
মারিয়া যাইতে কহিল এবং কহিল যে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। 
এই লোকদিগের সাহস দেখিয়া আমর! বিস্মিত হইলাম । আমি মনে 
করিলাম আর অগ্রপর হইয়। ফল কি, আশাদের আর উদ্ধীরের উপাক্গ 
মাই অতএব এই স্থানেই শয়ন করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করি। একজন 
প্রদর্শক আমার নিকট আসিয়া আমার চক্ষুদ্ধ় বন্ধন করিল এবং 
আমায় টানিয্া লইন়! যাইতে লাগিল। তখন আমি আরও ভীত 
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হইশাম এবং প্রতি মুহূর্তেই মৃত্র সম্ভাবনা করিতে লাগিলাম। এমন 
সময় আমি দহণ। এক প্রন্তরের উপর উত্থাপিত হইলাম এবং চলিবার 
উপযুক্ত স্থান গ্রাণ্ত হইলাম। সেই সময় আমার চক্ষুর বন্ধন ধিদুরিত 
হইল । তখন চগ্ষু উদ্মীলিত করিয়৷ যেরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্ত দেখিলাম তাহা 
কথায় বর্ণনা যায় না। দেখিলাম এক অতি প্রশস্ত স্থানে উপনীত 
হইমছি; তাহা! বছুল মশালসমূের আলোকে আলোকিত হইতেছে 
এবং আমর! ঘতগুলি আমিয়াছিলাম দকলেই সেই স্থানে উপস্থিত। 
তখন জানিলাম যে পূর্বোক্ত চারিজন পথপ্রার্শক এখানে আমিয়! 
চারিদিকে মশাল আালিবে বলিয়! অগ্রে চলিগ্া আসিয়াছিল। 

“এই স্থান এক অতি প্রশস্ত গৃহের ন্যায়; ইহার দৈর্ঘ্য ১২* গজ, 
বিস্তার ১১৩ গজ এবং উচ্চত| ১৬ গজ । ইহার এ্রাচীর সমস্তই শ্েত- 
বর্ণ মন্থণ মার্বেন প্রস্তরে গঠিত। ছাদ খিলানযুক্ত, তাহা হইতে যষ্টির 
মত আক্কতি বিশিষ্ট শুভ্র মার্বেল গ্রন্তরসগূহ ঘন্বমান রহিয়াছে । এই 
স্থানের আশ্চর্য্য দৃণ্ত যে একবার দনেখিবে দে জীবনে তাহার কিয়দংশও 
বিশ্বত হইবে না। এই প্রশস্ত পাতাপুরী গ্রন্কতি শ্বহন্তে নির্দাণ 
করিয়াছেন ) একশত মশা ও চারিশত প্রদীপ এই স্থানে জালিলে 
তবে ইহণর সর্বত্র আলোকিত হয়; এই স্থান, প্রথম প্রাবেশ দ্বার হইতে 
এক সহ ফুট নিয়ে অবস্থিত। আমরা এই স্থানে তিন ঘণ্ট! অবস্থিতি 
করিয়াছিলাম। উক্ত স্থান হইতে আরও নিয়ে স্থান আছে কি না 
তাহা বলা যায় না। তদ্দীপবাসিগণ কহে, উক্ত পাতাধপুরীর সহিত 
সমুদ্রের সংযোগ আছে। তাহারা কহে একটা ছাগল দৈবাৎ পাতাল- 
পুরীতে প্রবেশ করে, তৎপরে ৪ মাইল দুসথিত নিউ দ্বীপে তাহাকে 
দেখিতে পাওয়া যায়| 
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বালুকাস্তস্ত। 
সমুজে যেমন ঘুর্ণমান বায়ুর ক্রিয়ায় জল্তত্ত উৎ্পর হয়, মরুভূমিতে 
্ সেইরূপ বালুকাস্তস্ত মমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আক্রিকাঁয় সাহার! নামে 
যে স্ুবিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে, তাহা কেবল রাপীকৃত বানুকা দ্বারা 
পরিপূর্ণ । শত শত মাইল লইয়া মরুভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে; 
মেস্থানে কন্সিন্কালেও বৃষ্টি হয় না, কেবল স্ুৃতীক্ষ রধিফিরণ তথায় 
চিরকাল রাঁজত্ব করিয়! থাকে। এই মরুভূমির উপর দিয়া নানা স্বানে 
যাইবার পথ আছে, সে পথে উষ্ট ভিন্ন আর কেহই চলিতে পারে ন।। 
মেই মরুভূমিতে ঘূর্ণমান বায়ুর সংযোগে আশ্চর্য্য বানুকাস্তস্ত সমূহ 
সমুৎপ্ন হইয়া থাকে, এবং ভাহা। হেলিতে ছুলিতে বাষ্বর গতি অন্থসারে 
গ্রমন করিতে থাকে । অনেকে কহেন, পথিকগণ এই সমস্ত বাঘুকারাধি 
দ্বাৰা প্রোথিত ও বিনষ্ট হুইয়া যায়, কিন্ত অপরে কহেন, মরুভূমিতে 
বানুকান্তস্ত তত বিপদজনক নহে। কিন্তু বাদ্দুকান্তস্ত যে এক বিচিত্র 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত তাহাতে সংশয় নাই। এই বালুকাস্তস্ত বহুদূর উ্ত 
হইয়। থাকে ; পময়ে সময়ে ২০০* ফুট পর্যন্ত উন্নত হয়। এই সকল 
বানুকারাশি আকাশে উত্থিত হইয়া বহুদূর গমন পূর্বক নগরবিশেষে বা 
গ্রামবিশেষে গিয়া ভূমিতলে 'অবতীর্ঘ হয়। ইহাতে তথায় সহসা 

বানুক। বৃষ্টি দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইগ্না থাকে। 

উত্তপ্ত বায়ু। 
স্থান বিশেষে এীগ্নকালে বায়ু এন্সপ উত্তপ্ত হয় যে, ত্বারা জীবগণ 
প্রায় অর্ধ-দগ্ধ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যভাগে পবু” নামক ফখেঁ 
বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এ বায়ু রাজ" 
পুতানান্ন অন্তর্গত মরুভূমি হইতে উৎ্পন্ন হইয়। দেশময় হুইয়! থাকে। 
আধ্কায় সাইমুম ও সিরোক্ধো নামক ঘে বাযু প্রবাহিত হয়, তাহ 
অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া গ্রসিদ্ধি আছে। . যখন সাইমুম প্রবাহিত হইতে 
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আরত হয়, তখন সাহারা মরভূমিস্থ উউ্টবাহী পথিকগণ মহ| ধিপদে 
পতিত হয়। গুনা গিষ়্াছে মে, উদ্ীগণ এ বায়ুর আগমন পুর্বে বুঝিতে 
পারে, এবং সহসা ভূমির উপর পতিত হইয়া! বানুকা মধ্যে মুখ প্রবিষ্ট 


১৪৪ বিশ্ব-বৈচিত্রা । 


করিয়! অবস্থিতি করে। ৰাযু চলিয়া গেলে পুনর্ধার উত্থিত হয়। 
মনুষ্গণও উদ্টরের স্থাপন অবস্থিতি করে) ইহাতে তাহার। উপস্থিত বিপদ 
হইতে উদ্ধার পাই্চে পারে। সর্বাপেক্ষা সিরোকে। নামক বাঁষু নাকি 
অতীব ভয়ঙ্কর? ইহা নিশ্বাসসহ গ্রহণ করিলে মনুষ্যাদি জীবগণ তৎক্ষণাৎ 
মৃত ও পুতিগন্বময় হয়। ইহা! প্রবাহিত হইবার পুর্বে গন্ধের মত 
গন্ধ অন্ৃতৃত হয়, এবং যেদিক্‌ হইতে আইসে, সেদ্দিক্‌ যেন রক্তিমাবর্ণ 
ধারণ করে। ইহাতে উদর ও পথিকগণ সিরোক্ধের আগমন বুঝিতে 
পারিয়। ভূমিতলে পতিত ও নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখে। অতি স্বননক্ষণের 
মধোই এ বায়ু চলিয় যায়, তখন উহার পুনরায় উত্থিত হুয়। 

কিন্ত পদার্থবিদ পণ্ডিতগণ কহেন যে সাইমুম্‌ সম্বন্ধে উক্তবূণ বর্ণন! 
অতিরঞ্জিত মাত্র। সাইমুম্‌ মার্চ মাসের শে হইতে আরম্ত করিয়া 
মে মাসের অর্ধেক পর্য্যন্ত অবাস্থিতি করে। দিবসে উক্ত বাঘুর 'মাক্রমণ 
অগ্নভব হয়। কিন্তু গম্নাগমন বা কোঁন কার্ধা উহার জন্ত বন্ধ থাঁকে না। 
অবনত বাম অতিশয় ডওপ্ত হয়, তাপমান যন্ত্রের ১২২ ডিগ্রী পর্যাত্ত বায়ু 
উত্তপ্ত হইতে দেখ। গিয়াছে । আর; গিরোকো। নামক যে বিষাক্ত বায়ুর 
উপন্তাস চিরকাল চলিয়া আসতেছে, বাস্তবপক্ষে তাহার কোনব্নপ 
প্রমাণ পাওয়। যায় না। ইটালি ও সুইজার্মগড দেশে সিরোকে। নামে 
একপ্রকার উত্তপু বাঁধু প্রবাহত হয় বটে, কিন্ত তন্্ারা এমন কিছু 
বিশেষ ক্গতি হয় না। এ বাধু সাহারা ভইতে উৎপন্ন হয় না, উহ] 
আমেরিকার মধ্যভাগ হইতে সমুৎ্পন হইয়া থাকে। উহাতে তৃণাঁদি 
বগ্মিয় যায় ও বৃক্ষেব পত্র সমূহ গ্ুঞ্ণ হইয়া পতিত হয়, এইমাত্র । 
আফা বা আরবা দেশেব কোন স্থানেই সিরোকে। বাঁযুর নাম 
গুলিতে পাওয়। যায় না। 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য । ১০১ 


খনিজ পদার্থ । 


বৈজ্ঞানিক গণ্ডিতগণ অনেক অন্থুপন্ধান করিয়! স্থির করিয়াছেন, 
যে আমাদের এই পৃথিবী প্রথমাবস্থায় তরল আগ্নিময় পদার্থ ছিল। 
সম্ভবতঃ ইহ সুর্ধ্যেরই এক অংশ ছিল) কালক্রমে সধ্য হইতে বিচ্যুত 
হইয়। বেগে দুরদেশে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে হুধ্যের আবর্ষণ-শ্িকে 
কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিয়াছে । তজ্জন্ত পৃথিবী কুর্যাকে পরিভ্রমণ 
করিতেছে ও দিন দিন শীতল হইয়া আসিতেছে । এইরূপে পৃথিবী 
শীতল হওয়াতে কঠিন হইয়াছে ও ক্রমে তদুপরি জীবগণের সত্ব! 
সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হউক পৃথিবীর অভ্যন্তর তাগেব ভুরি অংশ 
এখনও পুর্ব তবল অবস্থাতেই আছে, কেবল উপরেব একখানি 
আবরণমাত্র শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে। যে অংশ কঠিন হুইয়াছে 
তাহাতে কি কি দ্রব্য আছে তাহা নির্ণিত হইয়াছে ও ভইতেছে, কিন্ত 
তরল পদার্থ মধো কি কি বস্ত আছে তাহ! নিৰপণ ফরিবার যে! নাই। 
কিন্ব অুমাণ হয় এ তরল অংশও কঠিনীতৃত অংশদদৃশ পদার্থে 
সংগঠিত। আগ্রেয় গিবির অগ্ৎপাতে ঘে সকল দ্রব্য নিঃস্ত হয়, তাহ 
আমাদের অপরিচিত নহে। পৃথিবীর কঠিনীভূত অংশ যে মমন্ত 
মুলপদার্থে সংগঠিত, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করিয্াছেন। 
আমরা শ্বর্ণরোপ্যাদি যে ধাতু ব্যবহার করি, গন্ধক, সৌঁডা প্রভৃতি 
বস্্ নানা কার্যে নিয়োজিত করি, সে সমস্তই এই পৃথিবীর এক 
এক অংশ মাত্র! এমন কি জল এবং বাযুও এই পৃথিবীব এক 
এক অংশ বলিতে হইবে, কারণ যে সমস্ত তেজঃপদার্থ ঝা সুলবান্প 
জল ও বামুতে অবস্থিতি কবিতেছে এই পৃথিবীর সত্তাতেই উহাদের 
সত্তা উপলব্ধি হইয়া! থাকে। পৃথিবী হইতে অতি দুরে জলও নাই 
বাযুও নাই। 


১০২ বিশ্ব-বৈচিত্র্য | 


হিন্শান্ত্রে কছে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, ধাযু ও আকা হইতে সমস্ত 
পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। শান্্ে আবও কছে আকাশ হইতে বাযু 
বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল ও গ্রল হইতে ্ষিতির উৎপত্তি 
হইয়াছে । কিন্ত অধুনাতন ধিগ্ঞান-পার্জে কহে জগতে এপধ্যন্ত ৬৯ 
বা ৭*টা মুলপদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এ সকল মূলপদার্থ নানাবপে 
মিশ্রিত হইয়া! এই জগতের নানাবিধ অকৃত্রিম ও কৃত্রিম পদার্থ নির্শিত 
হইয়াছে ও হইতেছে । এ ঘকল মূলপদার্থের মধ্যে কএকটী সচদ্ধাচব 
মূল অর্থাৎ অমিশ্র ভাবেই ব্যবস্বত হয়। ইহাদেঘ মধ্যে কএকটার 
বিবরণ বর্ণিত হইগ। 

প্রথম স্বর্ণ। এই মৃলপদার্থ পৃথিবীব নানাগানে খনির মধাস্থ 
বানুকান্তবে অতিুগ্ম কণিকারূপে গ্রাপ্ত হওয়া বায়। কৌশবপুর্বক 
ধৌত করিয়া খ্বর্ণ পৃথক করিতে হয়। দ্বর্ণ, রৌপ্য, তা ও সীগাব 
সহিত মিশ্রিত ভাঁবে অবস্থিতি করিয়। থাকে। ভারতবর্ষ, চীন, 
অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা এবং ইযুরোপেব নানা স্থানে বর্ণ সংগৃহীত 
হয়। স্বর্ণের মত ভারী ধাতু প্রায়ই নাই। 

২য়, রৌপ্য । রৌপ্য এক মূলপদার্থ) ইহা ইয়ুযোপ, আমেরিকা 
ও পৃথিবীর নান। স্থানে প্রচুর পবিষ়্াণে গণ হওয়া যায়। তাত্র এভৃতি 
ধাতুর সহিত মিশ্রিত ভাবে বৃহৎ বৃহৎ পিওরূপে সংগৃহীত হইয়! থাকে। 

ওয়, তান্্র। পৃথিবীর নান। স্থাঁনে, বিশেষতঃ জুপীরিয়র হদের 
তীরবর্তী স্থান সমূহে গ্রচুরপরিমাণে তাত্র পাওয়া যায়। গন্ধক গরভৃতির 
সহিত মিশ্রিত ভাবে সংগৃহীত হয়, পরে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া হয়। 
স্বর্ণ রৌপ্য ও তাত্্র এক শ্রেণীর ধাতু। জলে ও বাতাসে ইহারা দীপ্ত 
বিনষ্ট হয় না। ইহাদের পরম্পরের সহিত পরম্পর মিশ্রিত হইবেও 
ভন্গগ্রবণ হয় না। এই উত্তয় কারণেই পৃথিবীর সর্বত্র এই তিন 
ধাতুতেই মুদ্রা! গ্রস্তত হইয়া থাকে। 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ১০৩ 


৪র্থ, দস্তা | এই ধাতু স্বভাব্তঃ রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা অপর 
পদার্থে সংযুজ হইয়! থাকে ও বাসায়নিক' প্রক্রিয়াার। উহাকে পৃথক 
কৰিতে হয়। দস্তা ও তারের পরস্পর মংমিশরণে পিত্তল প্রস্তত হয়। 

৫ম, পারদ | এই ধাতু তরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার বীজদ্বরূপ 
অবস্থায় খনি হইতে পাওয়া যায়। কখন কখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মহিত 
মিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। 

৬ষ্ঠ, রঙ্গ বা টিন্। এই ধাতু খনিমধ্যে রাষায়নিক মিএকপে 
পরাগ হওয়া যায়। লৌহের চাদর বদ মধ্যে ডুবাইয়া লইলে অতি 
উজ্জগ হয় এবং মরিচা ধরে না। তাহাতেই সচরাচর টিনের জধ্যাদি 
প্রস্তুত হইয়! থাকে । 

৭ম, পীনক | দীপক গম্ধকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় বহুল 
পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়! যায়। সীসক অত্াত্ত কোমল ধাতু, এমন কি 
নথ দিয়! খুঁটিয়! লওয়। যায়। কাগজে অন্কপাত কৰিলে কান দাগ 
পড়ে। এই জন্ত ইহাতে লিথিবার পেন্সিল গ্রস্ত হয়। জল ১০০ 
ডিগ্রী ( সেন্টিগ্রেছ্‌ থাম্মৌমিটর ) তাপ পাইলেই ফুটিতে থাকে, কিন্ত 
দীসক ৩৩৭ হইতে ৩৩৫ ভিগ্রী উত্তাগে গলিয়! যাঁয়। 

পরিজ্ত জলের ভার হইতে ইহার ভার ১১৩ গুণ) অর্থাৎ 
অগ্নিতে মন্তরধার। ঢুয়াইয়া যে জল বাহির হয়, সেই জল একটা পাত্রে 
পরিপুর্ণ করিয়া রাথিলে সেই জলের যত তার হইবে, সেই পাত্রে 
গণিত সীগক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলে তাহ! যখন জুড়াইপে ৬থন 
ও সীসার ভাঁর উক্ত জলের ভার অপেক্ষা ১১৩% গুণ অধিক হইবে। 

৮ম, লৌহ । লৌহ প্রচুর পরিমাণে নানা গানে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এই মূলপদার্থ হুম্মরূপে প্রায় সক মৃত্তিকাঁতেই অবস্থিতি করে 
এই জন্ত মৃত্তিকা দগ্ধ করিলে রক্তব্র্ণ হয়। গ্রাণীদিগের বক্জ মধ্যে 
লৌহের অংশ আছে। লৌহ বিশুদ্ধ অবস্থায় গ্রায় পাওয়া যায় না, 


১৪৪ বিশ্ব-বৈচিত্র্য | 


প্রক্রিয়। বিশেষ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়1 হয়! এই বিশুদ্ধ লৌহকে 
ইস্পাত বা তীক্ষ লৌহ কছে। কান্ত লৌহ, অর্থাৎ্যাহাতে কটাহু 
প্রত্ৃতি গ্রস্তুত হয়, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে কার্বন মিশ্রিত থাকে । ইহ 
পরিশ্ুত জল অপেক্ষা ৭:৮৪ হইতে ৮-১৩৯ গুণ গধ্যন্ত ভারী হ্য়। 

পূর্বোক্ত অষ্টবিধ সূলধাতু ব্যতীত প্লাটিনাম, নিকেল, গ্রভৃতি মৃ্- 
ধাতু আছে৷ তাহাদের সচরাচর গ্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। ধাতু বলিলে 
বাঙ্ালায় এই অর্থ বুঝায় যে, যে সকল পদার্থ অগ্থিতাঁপে বিকৃত 
না এবং আঘাত সহ করিতে পারে; অর্থাৎ যাহা পিটিয়! পাত করা 
যাইতে পারে। ধাতু ভিন্ন অপর অনেক খনিজ মুলপদার্থ আছে, 
যথা, গন্মক, সোডা) সোহাগা, আইওভিন্‌, ক্লোরাইন্‌। ম্যাগনেসিয়াম্‌, 
কার্বন্‌ ইত্যাদি । 

কার্বন্‌ নামে যে মূলপদার্থ তাহা বিশুদ্ধ অবস্থায় হীরকর্ধপে গাওয়া 
যায়। হীরক, অতি বহুমুলা পদার্থ হইবার কারণ ইহার উজ্জলতা। 
বরণশুন্ত অর্থাৎ সাদা হীরকেরই মূল্য অধিক, কিন্তু চুনি রক্তবর্ণ, গা 
সবুজবর্ণ, নীলা বা নীলকাত্ত নীলবর্ণ হইলেও যদি দৃ্ঠ জুন হয়, 
তাহা হইলে ইহারাও বহুদূল্য হইয়া থাকে। অনেকের মুখে প্রবাদ 
গুন! যায় যে হীরক পাথুরিয়! কয়ণার ভিতর পাওয়া যায়, কিন্তু এই' 
প্রবাদের সূলে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা হইলে তাহা এই যে হীরক 
বিশুদ্ধ কার্ধন্‌ পদার্থ এবং পাথুরিয়া কয়লা! অবিগুদ্ধ কার্বন্‌ পদার্থ । 
কিন্তু হীরক পাথুরিয়া কয়লার খনিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ, 
আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে হীরকের খনি আছে, তথায় উন স্থুড়ি পাথর 
সমূহ অঙ্থসন্ধান করিতে করিতে দৈবাৎ হীরক গাওয়া যায়। ভারত” 
বর্ষের অনেক নদীতে জলগ্রবাহের সহিত হীরক পর্বতার্দি হইতে নির্গত 
হইয়া থাকে। - গ্রাফিট ব! উজ্জ্বল নানাবর্ণ ুড়ি পাথরেও বিমিশভাবে 
কার্কন্‌ অবস্থিতি করে। .এই প্রস্তর চূর্ণ করিয়! নানাবিধ শিল্প সামগ্রী 
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প্রস্তত হ্য়। : গ্রাফিটু প্রস্তর কাটিয়াই আগ্রাস্থ তাজমহলের নানাবর্ণ 
চিত্র বিচিত্র, লতা পাতা, ফুল ফল প্রভৃতি নির্শিতি হইয়াছে। 

পাখুরিয়৷ কয়লায় কার্বন, অফিজন্‌। ও হার্হডরোজন এই ত্রিবিধ 
মূলপদার্থ অবস্থিতি করে। পৃথিবীর স্থানে স্থানে যে পাথুরিয়া) কয়থার 
খনি আছে তাহ। অতি পুর্বাকালে অরণ্যময় ছিল; ক্রমে জলপ্লাবনে 
ধী সকল অরণ্য বিনষ্ট ও মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। শ্ীমকল 
অর্যস্থবৃক্ষসমূহ কয়ঘারূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। 


বীবর। 


অনেকেই বীবরের কোটু প্রভৃতি শীতাবরণ রাপে ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। যে জীবের গান্রলোমে উজ্তরূপ গাজ্রাবরণ নির্মিত হয় 
তাহাঁকেই বীবর কহিয়। থাকে ; তাঁহার নামানুসারেই প্বীবর কো্টু” 
গ্রভৃতি নাম গ্রদত্ত হইয়াছে। আমেরিকা এই অদ্ভুত জীবের আদি 
স্থান। অনেকে একত্র হইয়! ইহারা শ্বীয় বাসগৃহ নির্মাণ বিষয়ে যেরূপ 
নৈপুণ্য প্রকাশ করে তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় ইহার! 
গাশকর! ইঞ্জিনিয়ার । ইহাদের আকৃতি অধিক বড় নয়; উর্ধে গ্রায় 
এক হাত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় হাত। ইহাদের চারিথানি পদ ও 
: একটা শঙ্কাবৃত পুচ্ছ থাকে । সর্দাবয়ব লোমে আবৃত; দত্ত দৃঢ় 
করাতের স্তায়। এই দস্তদ্বার! উহার! বৃক্ষচ্ছেদন করে এবং আোতের 
জলে ভাসাইয়া গৃহকরণার্থ নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। নদী সরো- 
বরাদির তটে ইহার! গৃহ নির্মাণ করে। কাষ্ঠ, গ্রস্তর ও মৃত্তিকাদ্ার! 
ইহারা গৃহ নির্মাণ করে। গ্রীষ্মকালে জগ শুফ হইবার জন্তাবন! 
থাঁকিলে উহারা গৃহের অনতিদুরে এক সেতু অর্থাৎ বাধ নির্মাণ করে। 
যদি স্থির প্রবাহ হয় তাহা হইলে সরল-ভাবে সেতু নির্মাণ করে কিন্ত 
প্রবাহ প্রবল হইলে বক্র করিয়া! সেতু নির্দাণ করে। বক্র দেতুর 
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বহির্ভাগ 'গ্রবাহ মধ্যে থাকিলে তাহা শীপ্র ভগ্ন হয় না, ইহা যেন ভগবান্‌ 
তাহাদের কাণে 'কাণে শিক্ষ! দিয়া যান। ইহারা বৃক্ষের বন্ধ 
ভক্ষণ করে এবং জল স্থল উভয়েই থাঁকিতে পাবে। ইহার! বৃক্ষা্দির 
শাখা, আনিয়! গৃহসমীগে জলমধ্যে অলময়ের অন্য সঞ্চয় করিয় রাখে। 
পাছে আোতে ভাসিয়া যায় এইজন্য তাহার উপর প্রস্তরখণ্ড সমূহ 
চাগাইয়া রাখে। ইহার লোম বহুমূল্য, তঙ্জন্য শিকারীরা ইহাঁদিকে 
বিনাশ করে। 
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পিক 


অনেকেই প্রই* পোঁকা সন্দর্শন করিয়াছেন । উহাদের মধ্যে কোন 
কোন জাতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। কাম দ্রব্যাদি ও পুস্তক সমূহ 
বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অপর এক জাতীয় রুই আছে। তাহারা 
অরণা বা গ্রাস্তর মধ্যে মৃত্তিকা স্তংপ করিয়া স্বীয় বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া 
থাকেত এই মৃত্তিকা স্ত,ণ ক্রমশঃ হম হইয়! মন্দিরাদির গায় নির্দিত 
হয়) তদাধ্যে ক্র বৃহৎ নানা ন্ুন্দর প্রকোই অবস্থিতি করে। যে মক 
কই এই প্রকারে বাসগৃহ নির্মাণ করে তাহাদিগকে সামরিক পুত্তিক1 
কহিয়া থাকে । সামরিক পুভ্তিকা; আধার তিন ভাগে বিভক্ত 9 
আঁমিক পুভ্তিকা, সৈনিক পুত্তিকা ও বিশিষ্ট গুত্তিক। | শ্রাগিক 
পুত্তিকাগণ গৃহাদি নির্মাণ করে, সৈনিক পুত্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ 
করে এবং বিশিষ্ট পুত্তিকারা কিছুই না করিয়া বাবুক্ধ মত আনশ্তে কাল- 
হরণ করে। শ্রামিক পুত্তিক! অপেক্ষ। সৈনিক পুত্তিকাগণ আকৃতিতে 
প্রায় ১৪১৫ খুণ বৃহৎ এবং বিশিষ্ট পুত্তিকারা গৈনিক পুত্তিকা অপেক্ষা 
দ্বিগুণ বৃহৎ। বিশিষ্ট পুত্তিকাদিগঞে অপর প্ত্বিকগণ সম্মান করে 
এবং রাজা ও ক্বাণীর পদবী গ্রদান করে। বিশিষ্ট পুভ্ভিকাদিগের " 
কালক্রমে পক্ষ নির্গত হয় এবং আকাশে উড়িতে আরস্ত করে। তখন 
নানারগে উহারা বিনষ্ট হইয়। যার়। যদি দৈবাৎ ছুই চারিট| রক্ষা 
গায়, তাহা হইলে অপর ইডি উহাদিগকে বন্পূর্ববক এক গ্রকোষ্ট 
মধ্যে স্কাগন করে। 

পৃত্তিকামহিধী যখন গর্ভবতী হয় তখন ভাহাঁদের আকার আশ্চর্য্য 
পরিবর্তন হয়) তাহাদের উদর এত বৃহৎ হয় যে তাহার শরীর স্বীয় 
স্বামীর অপেক্ষা প্রায় সহঅগ্ুণ বৃদ্ধি পায় । এক একট! পুত্তিকা-মহিষী 
২৪ ঘণ্টায় গ্রায় ৮*০০* অও প্রসব করে। সর্বাপেক্ষা পুভ্তিকাগণের 
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বাসগৃহের চমৎকার গারিপাট্য দৃষ্টিগোচর হয়। উহাদের মৃত্তিকা 
স্তপকে বল্দীক 'কহিয়! থাকে; আমাদের দেশ অপেক্ষা আফ্রিকা 
খণ্ডের বলীক অত্যন্ত উন্নত হয়, এমন কি আট দশ হাঁত পর্যন্ত উচ্চ 
হইয়া থাকে। যাঁহীরা ব্মীক নিম্মীণ করে তাহাদের দেহের সহিত 
বন্মীকের উচ্চত। তুলনা করিলে দেখা যায় যে উহ্ার৷ খ্বদেহ অপেক্ষা 
গ্রায় সহজ্রগুণ উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিয়। থাকে! আফ্রিকার পিরাষিড্‌ 
সমূহের মধ্যে মেটা সর্ধ্বাপেগণ উন্নত তাহা। মন্ুয্য অপেক্ষা, ৮* গুণের 
অধিক উন্নত নহে, কিন্তু ভাঁহাই মনুষ্যকীপ্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়। 
লোকে বিশ্মিত হয়। যে অগ্পাতে বর্মীক নির্দিত হয়, সে অন্থগাঁতে 
মনুষ্যের বাঁসগৃছ এক একট! ৪০০০ হাত উচ্চ হওয়] উচিত। অতএব 
দেখ পুত্তিকাগণ স্থাপত্য বিদ্যায় মগুষ্যকেও পরান্ড করিয়াছে । 
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আকাশ। 


মৌর-জগৎ। 





অন্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য বিবরণ । 


আকাশ । 


সুর্যা, চন্দ্র গহগণ ও অসংখ্য নক্ষত্ররাজি যেমন নভোমগলে শোভা 
গাইতেছে, আমাদেৰ অধিষ্ঠানভূঙা এই পুথিবীও তদ্দপ শৃন্তে বিবাজ- 
মানা রহিয়াছে। আমর! যেশন পৃথিবীতে থাকিয়া চক্র কুর্যাদি 
নিরীগ্গণ কবিতেছি তজ্মপ যে সমস্ত অধিবামী চন্দ স্র্যাদি গ্রহগণে 
বাম করিতেছেন তীহারাও আমাদেক্চ এই পৃথিবীকে আকাশে তত্র 
দেখিতেছেম। অন্যান্য গ্রহগণের সহিত এই পৃথিবী শুন্তে কিরূপ ভাখে 
কোন স্থানে আবস্থিতি কবিতেছে তাহ! পাশ্বের চিত্রে দিকে 
নিবীক্ষণ কবিলে সহজেই বৌধগম্য হইবে । এগণে আমাদের জান। 
উচিৎ যে শুন্তে এই পৃথিবী কিবপে রহিয়াছে, পিয়া ধাঁয় না কেন? 
ইহাঁব উত্তর এই যে মাধ্যাকর্ষণের গুণেই আমাদের এ₹ পৃথিবী স্থানত্রষ্ট 
হয় না। এক্ষণে যীধ্যাকর্ষণ কি তাহ জানা আধগ্তঞ । 


মাধ্যাকর্ষণ। 


কোন বস্ত আকাশে নিক্ষেপ করিণে তঙ্গ'ণাৎ তাহ। ভূমিতে 
গতিত হয়। বন্ত্ব সমূহের এইরূপ গতন দেখিয়া আমাদের দেশের 
গরণিতজ্ঞ পণ্ডিত ভাস্করাচাধ্য এবং (বলাতের পণ্ডিত নিউটন সাহেব 
পন্ধ আতার পতন দেখিয়, কি জন্য বন্ত সকল নিয়ে পতিত হয় তাহ। 
নির্ণয় করিতে আরস্ত করেন; এবং সিদ্ধান্ত করেন যে জগতের সমস্ত 
পদার্থেরই এই এক গুণ আছে যে তাহা নিজের দিকে অপন্ন সকল 
বস্তকেই আকর্ষণ করিয়। থাকে। এই জন্ত পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত 
সমস্ত পদার্থ ই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। বস্ত মাক্রেরই 


১১২ বিশ্ব-বৈচিত্র্য। 


এই গুণকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। কারণ সকল বস্তই স্বীয় মধ্যস্থন হইতে 
উক্ত আকর্ষণ শক্তি গ্রয়োগ করিয়! থাকে। এই শক্ির প্রভাবে বস্তব 
সমূহের ভার অন্থুভব হয়। কারণ যে দ্রব্যে যত অধিক পৰ্মাণ্‌ বিদ্যমান 
থাকে সে বস্তকে পৃথিবী তত অধিক বলে আকর্ষণ করে। এই 
মাধ্যাকর্ষণের গুনেই সুর্য, চত্্র, পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহগণ ০ 
আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। 
এই আকাশ মণ্ডল অপরিসীম, ইহ'র আদিও নাই অস্তও নাই। 
এই অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাি এবং চন্্র স্্যযাদি গ্রহগণ কেমন 
সুন্দর ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার! নিজে নিরাধার হইয়! 
অসংখ্য জীবের আধারদ্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এ যে অনংখা নক্ষত্র 
রা নীলাকাশে রাত্রে ঝিকি মিকি করে উহারাও এক একটা পৃথিবী 
বা হুর্য্যের মত। এই পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য জীব বাঁস করে অরূপ প্ 
যমতত নক্ষত্র মধ্যেও কত জীব বাস করে। এইরূপ অসংখ্য পৃথিবীর 
সম্টি লইয়া এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ড হইয়াছে। এই পৃথিবী কত বড় দ্বেখিতেছ 
কিন্ত অনন্ত আকাশের এক স্থানে এই পৃথিবী একটা সামান্য মর্ষপবৎ 
পদার্থ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে অনন্ত দেবের উপর এই 
পৃথিবী অবাস্থৃত। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে জগতে আকাশই অনত্ত, 
নচেৎ আর কিছুই অনপ্ত হইতে পারে না। এক্ষণে আশ্চর্য বোধ 
হইবে ঘে খুগ্ের উপর এই পৃথিবী কিরূপে থাফিতে পারে। কিন্ত পুর্ষে 
বলা হইয়াছে যে, অপর বগ্ত সমূহ পৃথিবীর আকর্ষণে আককষ্ট হইয়। ভূতলে 
গন রহিয়াছে । এক্ষণে পৃথিবী ও ভন্তান্ত গ্রহগ্ণ শাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে 
পরস্পর টান। টানি করিতেছে। স্ুর্ধ্য এক প্রকাণ্ড তীক্ক জ্যোতির্শায় 
গোলাকার পদার্থ এবং পৃথবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষগ্তণ বড়, সুতরাং 
তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তদ্রাপ। এই কারণে সূর্য্য পৃথিবীকে নিজের 
দিকে টানিতেছে ও অনায়াসে একেবারে টানিয়! লইতেও পারে ) কিন্ত 
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সু্য্য অতি দুরে বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া তাহাব আকর্ষণে পৃথিবী 
তদ্দভিখুথে গমন করিতে পারিতেছে ন।॥ সুর্য যে অতিছুরে অবস্থিতি 
করিতেছে তাহ! সহজেই অনুমান কর! যায়, কারণ যে হুর্যয এত প্রকাণ্ড 
তাহা পৃথিবী হইতে একখানি থানার মত দেথায়। এতদুরে থাকাতে 
সুর্য পৃথিবীকে যদিও নিজের [কে টানিয়। লইতে পারিতেছে না 
তথাপি তাহার আকর্ষণ অবন্তই পৃথিবীকে গাইতে হইতেছে। সেই 
আকর্ষণ পাহয়। পৃথিবা স্বীয় আকর্ষণ বাবা উহাকে পরাভূত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ছুছটী বেগ মমুৎপন্ন হহতেছে একটা 
বেগ হুর্ধযাভিমুখী ও অপব বেগ হৃর্য্য হইতে দুবাভিমুখী। 

এই উভয় বেগে মধ্যবন্তা হওয়াতে পৃথিবামগুল মওগাকার পথে 
সুর্যাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যেমন একথানি প্রস্তর থে রজ্জু বন্ধন 
পুবব? চতুর্দিকে ঘুরাইলে দেখ যায় থে, এক সময়েই রজ্জু প্রস্তর 
থণ্ডকে টাানতেছে ও প্রপ্তর খণ্ড রজ্ছুকে টানিতেছে, তজ্জন্ত প্রস্তর থও 
পড়িয়াও যাইতেছে না, ইন্তেব নিকটও আমিতেছে না; তক্রপ পৃথ্ৰা 
উভয় বেগের মধ্যবর্তী হওয়াতে কোথাও যাহতে না পারি পরিভ্রমণ 
করিতেছে। পৃথিবীর সুধ্যাভিমুখী বেগকে আকর্ষণী শক্তি ও তাহার 
ধিপরীত বেগকে বিক্ষেপণী শক্তি কহিয়! থাকে। আমরা মনে করি 
যে পৃথিবী স্থির এবং হূরধ্য ভ্রমন কগিতেছে কিন্তু তাহা নহে, গধ্য 
অন্তাগ্ত গ্রহগণের সায় ভ্রমণ করে না এক স্থানে |স্থৃ৫ হইয়। থাকে । 
কিন্ত চন্দ্র পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে । এক্ষণে বুঝিয়া দেখ এই 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সর্ধনিয়ন্ত। সেই ভূতভাবন ভগবানের কৃপায় 
অনস্ত/কাশে গ্রহগণ কেমন শুগ্ঠে অবাস্থত রহিয়াছে, এই মাধ্যা কর্ষণ 
শন্তি না থাকিলে গ্রহগণ যে কে কোথায় পরম্প্র ষংঘর্ষণে চূর্ণ খিচুর্ণ 
হইত কিংবা! কোথায় গমন করিত তাহার নিরাকরণ হইত না। 





৯১৪ বিশ-বোচত্র্য। 


পৃথিবীর আকার । 


এক্ষণে আমাদের পৃথিবীর আকার প্রকার ও গতিবিধি জানা 
আবপ্তক। বাঁণাকাণ হইতে সকলেই শুনিয়া আসিতেছে যে এই 
পৃথিবীর আকার গোল, উত্তর ও দক্ষিণদিকে কিঞিছ চাপা। পুথিবা 
যে গোল তাহার বিশেষ কোন গ্রগাণ ন। দিয়া কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত 
দেখাইদেই যথেষ্ট হইগ। 

পৃথিবীর ঘষে অংশেই গমন করিবে সেই অংশেই চাবিদিক চাহিয়া 
দেখিলে বোধ হইবে যে আকাশ মণল গোলাকার হুইয়! চড়ুর্দিকে 
যেন ভূমি স্গর্ণ করিয়াছে, এবং নিয়স্তিত ভূমিথ্ড গোলাকার বৃহৎ 
থাঁলার স্ভায় বোধ হইবে। ইহাতেই পৃথিবী গোলাকার বলিয়া পিদ্ধান্ত 
কর! যায়। এক্ষণে দেখ, পৃথিবী যেন এক বৃহৎ, বর্তল, ইহার 
উত্তর ও দক্গিণ প্রান্তে একটু চাপা আছে। এই পৃথিবীর উপর 
অংশে সমুদ্র, নদী, পর্বত গ্রড়তি 'বস্থিত এবং শ্রীবগণ এই 
বৃহৎ বর্ত,লের গাত্রেপনি ভ্রমণ করিয়া খাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
মৃত্তিকা, জল গ্রভৃতি আবস্থিত, 'ধিকতব অভ্যন্তরে অগ্মিময় তরল 
পদার্থে পরিপূর্ণ। যেমন নাবিকৈন ফপের উপরতভাগ কঠিন ও অভ্যস্ত 
তরধ, পৃথিবীও তদ্রুপ । এই পৃথিবীর ঠিক মধাস্থল ভেদ করিয়! মা্ধি 
একটা শলাক] এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রাবিষ্ঠ কর] যায়, 
তাহ! হইনে ঁ শলাকার পরিমাণ ৮৭০৭ মাইল এবং যদি কোন রজ্ু 
পৃথিবীর ঠিক্‌ মধ্যস্থান বেষ্টন করে তাহা। হইলে শর বজ্জুর পরিগাণ 
গ্রায় ২৫০০০ মাইল পৃথিবীর উদ্ত শলাঁকাবিদ্ধ অংশকে পৃথিবীর 
ব্যাস কহে, এবং পৃথিবীর উদ্জরূপ বেড়কে পরিধি কহিয়া থকে । 
পৃথিবীর উত্তর গ্রাস্তকে ন্ুমেক ও দক্ষিণ প্রীস্তকে কুমের কছে। 
পৃথিবীর ঠিক্‌ মধ্যস্থলে পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী যে পরিধি তাঁহাকে বিষুবরেখ! 
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কহে। পৃথিবীকে সমান ৩৬০ অংশে বিভাগ করিলে এক এক 
অংশকে ভিগ্রী কহে। বিষুবরেখার উত্তর বা দক্ষিণ অংশ মেরু পর্যযস্ত 
পরিমাণ করিলে ৯০ ডিগ্রী হয়; এইরূপে পৃথিবীৰ এক পৃষ্ঠ সমস্ত 
১৮০ ডিগ্রী এবং অপর পৃষ্ঠ ১৮০ ভিগ্রী। বিষুবরেখা হইতে উত্তরাংশ 
৯০ ডিগ্রীকে "নর্থ ল্যাটিচিউড৬ এবং দক্ষিণাংশ ৯* ভিগ্রীকে “সাউথ 
ল্যাঁটিচিউড কহিয়া থাকে । পৃথিবীর মধাস্থিত ঘে কোন স্তান হইতে 
পুর্ব দিকে ১৮০ ভিগ্রী ও পশ্চিম দিকে ১৮* ডিগ্রী অবশ্তই আছে । 
ইংলগডের রাজধানী লগ্ন নগরের সমীপবর্তা গ্রীণ উইচ্‌ নামক স্থান 
হইতে ইংরাজেরা পুর্ব্ব পশ্চিমের ডিগ্রী গণনা করিয়া বাখিয়ছেন ; 
ঁ স্থানের পূর্ব ১৮০ ভিগ্রীকে “ইষ্ট লঙ্গিচিউড এবং পশ্চিম ১৮০ 
ভিগ্রীকে ৭ওয়েষ্ট লঙ্গিচিউড৬ কহিয়া থাকে । 
পৃথিবীর গতি । 

পৃথিবী যে স্থির নয়, অতি প্রবলবেগে স্থধ্যের চতুর্দিকে পবিভ্রমণ 
করিতেছে, অথচ আমর। কিছুই অনুভব করিতে পারি না, তাহাৰ কারণ 
এই যে, পৃথিবী ভ্র্ণ করিবাৰ সময় একটাদিবৎ কম্পিত হয় না। 
যদ্দি স্থির নদীতে নেকা! গগন করে তাহা হইলে নৌকা মধ্যন্ত গ্রঞ্োষ্ঠ 
মধ অবস্থান করিলে নৌকা যাইতেছে কিনা অগ্গতব হয় না, কিন্ত 
তীরে দৃষ্টিপাত করিলে বৃষ্ষাদি নৌকার বিপরীত দিকে গমন করিতেছে 
বলিয়। বোধ হয়। এই পুথিবীগু তদ্রুপ শুন্তোপরি পরিভ্রমণ করায় 
কোনরূপ আঘাত ব1 ঘর্ষণাদি প্রাপ্ত না হওয়াতে ইহার গতি অনুভব 
কর যায় না। বিশেষ একটা জালা ঘুরাইলে যেমন একটা পিগীবিকা 
কিছুই অনুভব করিতে পারেনা, তদ্রুপ সেই তুলনায় এই পৃথিবীর 
নিকট আমরা পিপীলিকা হইতেও বহু বহু ক্ুদ্র। পৃথিবী পশ্চিমদিক 
হইতে পূর্বদিকে আবর্তন করিতেছে, তাই কুর্ধাকে পূর্বাদিক হঈতে 
গশ্চিমদ্িকে গমন করিতেছে বলিয়! অনুতব করি।। 
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পৃথিবী যে হুষ্যকে প্রদক্ষিণ কাবতেছে আহাতেহ খতুভেদ ও বত্মগ 
হহয়। থাকে। ক্ুর্্যকে সম্যক্‌ প্রদন্গিণ কণ্সিয়া আধিতে পৃথিবীর ৩৬৫ 
দিন ৬ ঘণ্ট। লাগিয়া থাকে, এইজগ্ এ সময়ে আমাদের এক সম্বৎসর 
হয়। পৃথিবী যে পথে হুষ্যকে গুদাক্ষণ ধণে তাহা সম্পূর্ণ গোলাকার 
নহে, যদি সম্পূর্ণ গোলাকার হইত তাহা হইলে ৬৬০ দনে বৎসর 
হইত, কিন্তু উক্ত পথ কয়, পরিমাণে ডিম্বাক্কতি হওয়ায় ৩৬৫ দিন 
৬ ঘণ্টায় সম্বৎসগ হইয়া থাকে । পূর্বকার লোকে ৩৬০ দিনেই বৎসর 
গণনা করিতেন। ইফুরোপে কোমীয় সআঢ জুলিয়াস দিজার সব্ব 
প্রথম ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর গণনা করিবার আদেশ কখেন, এবং 
কোন্‌ মাস কত্ত দিনে শেষ হইবে তাঠা দ্থির করিয়। দেন। প্রতি 
বৎসর ৬ ঘন্ট। করিয়। বাকী থাকে, এইজন্য গ্রাতি চারি ব্সরের 
শেষ বংসরে ৩৬৬ দিনে বপর গণনাথ ব্যবস্থ। করেন ও ফেব্রুয়ারি 
মাস ২৮শে না হইয়া ২৯শে হইবার বিধান গবন্তিত করেন। এই 
ব্যবস্থায় ইঘুরোগের অজ্ঞ শ্রমঞ্জীবীপা। গ্রথমে ঝড়ই অসন্তষ্ট হয়, 
কারণ, তাহারা মনে করে যে, ভদ্রলোকেবা মিলিত হইয়া তাহাদের 
অতিরিক্ত পথ্গিশ্রম করাইয়। এইবার জন্ত ৩০ দিনের স্থলে ৩৬৫ দ্রিনে 
বৎসর স্থির করিয়াছেন। 

কিন্ত ঠিক ধে ৬৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় নধ্থত্সথ হয় তাহা নহে, তাহার 
কএক মিনিট কম; মোটামুটি [হসাঁবে ঠিক ৬ ঘণ্ট। ধরা হইয়াছে 
কিন্ত বহুকালে & কয়েক মিনিট জমা হইয়া দিম, মাস ও বৎসরে 
পরিণত হইতে পারে। ইহাতেও বছুকাঁলে হিসাবের গোলমাল হইতে 
পারে এই ভাবিয়া! রোগীয় ধর্মাধিপতি গোগ গ্রেগারি নিয়ম করেন 
যে প্রত্যেক শতাব্দীর শেয বংলর “জিপ ইয়ার” হুইবে না, অর্থাৎ 
সে বৎসর জুলীয় বিধান মতে ৩৬৬ দিনে বৎসর ন। হইয়া ৩৬৫ দিনেই 
ব্থসর হইবে। এবং তিনি বিগত পনর শত বৎসরের হিসাব ঠিক 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য ! ১১৭ 


করিয়া অইবার জন্য এরূপ বিধান করেন যে, ১লা জান্ুয়ারি গণনা 
না করিয়া সে বশর একেবারে ১৬ই জানুয়ারি হইতে গণনা আরম্ত 
হইবে। এবারে শ্রমজীবীরা মহা আনানত হয়, কারণ তাহারা 
১৫ দিন খাটিয়। এক যাঁদের বেতন পাইবে । 


দিব! ও রাত্রি। 


এক্ষণে কি কাবণে দ্িণা ও রাত্রি, শীত ও গ্রীগ্য হয় তাহা বিবৃত 
হইতেছে । বৃহৎ বর্ত,লাকার পৃথিবী শ্ভ্ঠমধ্যে থাকিয়া শুস্তমধাস্থ 
স্থবৃহত হুর্ধোর চতুদ্দিক যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা বিবৃত কর! 
হইল। কোন বর্তূলকে গভাইয়া গড়াইয়। যদি কোন বস্তপ্ চতুদ্দিকে 
ঘুরাইয়৷ আনা৷ যায়, তাহ। হইলে দেখিবে থে এ বস্তুলেব উপগিভাগ 
নীচে যাইতেছে এবং নীচের ভাগ উপরে যাইতেছে। পৃথিবী এ ভাবে 
গড়াইয়! গড়াইয়। সু্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহাতে পৃথিবী এক দিক্‌ 
সুর্ধোর দিকে ও অপর দিক্‌ কুর্ধয হইতে অন্তরালে গমন করিতেছে ) 
ক্রমান্থয়ে সকল পৃষ্ঠই স্্য্যের অভিমুখে গমন করিয়া তাহা হইতে 
অন্তরালে গমন করিতেছে। 

যে পুষ্ঠ হুর্ধ্যাভিমুখে আইসে সেই পৃষ্ঠে দিব! হয় এবং যে পৃষ্ঠ গুর্যয 
হইতে অন্তরালে গমন করে, সেই পৃষ্ঠে পাতি ইমা থাকে। পৃথিবী 
পশ্চিমর্দিক হইতে পুর্বাদিকে আবর্তন করিতেছে, এই জন্ত কুষধ্য পুর্ব" 
দিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দ্বিকে অন্তগমন কারে বলিয়া বোধ হয়। 
পৃথিবীর অর্দেক থান! একেবারে হুর্য্যর দিকে ফিরান াকায় অপর 
অর্ধেক খানা অন্তরালে থাঁকে, স্ৃতবাঁং ১৮০ ডিগ্রীতে দিবা ও 
১৮০ ডিগ্রীতে রাত্রি হইয়া থাকে । এইজন্য আমাদের বলদেশে যখন 
দির! ছুই প্রহর তখন দক্ষিণ আমেরিকায় রাত্রি দুই প্রহর হইয়া থাকে । 
পৃথিবীর এক স্থানে যেন্ধপ সময় অপর স্থানে সেরূপ সময় নয়, ই 
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কারণ এই, যে স্থানে অগ্রে হ্ধ্য দেখা যায় তথায় যেরূপ সময় হইবে, 
যে স্থলে পরে কুধ্্য দৃষ্ট হইবে, তথায় সেরূপ সময় কিরূপে হইবে ? 
যথন আমরা সূ্যোক্ গতির কথা কহিব তথন কৃর্য্ের দৃমান গতিই 
বুঝিতে হইবে, যে হেতুক হুয্যের বাস্তব গতি নাই। পৃথিবীর 
৩৬০ ডিগ্রী সমগ্র আলোকিত করিতে সুর্যের ২৪ ঘণ্ট1 বা ৬০ দণ্ড হয়। 
এই জন্ত এী সময়ে দিব! রান্ধি হইয়া থাকে । এক্ষণে, ফোন স্বানের 
সময় নিরূপণ করিতে হইলে সেই স্থানের ডিগ্রী জানিতে পারিলে কার্য" 
সিদ্ধি হয়, কারণ ৩৬০ ডিগ্রী গমন করিতে হুর্য্যের যদি ২৪ ঘণ্টা লাগে 
তাহ! হইলে এক এক ডিগ্রী গমন করিতে কত সময় লগে তাহ! 
অনায়াসেই বাহির করা যায়। 

এক্ষণে জিজ্ঞাপ্য হইতে পারে যে ষদি পৃথিবীর অর্ধাংশে এককালে 
কুর্ধ্যালোক পতিত হয় তাহা হইলে বার মাসই দিবারাত্রি সমান হওয়াই 
সম্ভব, কিন্ত তাহা ন হইয়া কখন দিন ছোট ঝবাত্রি বড়, কখন বাত্রি 
ছোট দিন বড়, কখন বা দিবা রাত্রি সমান হইয়া! থাকে, ইহার 
কারণ কি? 

উত্ত বিষগ্টটা বুঝিতে হইলে একটু অধিকতর মনোযোগের আবন্- 
কতা হইবে। পৃথিবী গড়াইয়া গড়াইয়া স্ধ্যের চতুর্দিক পরিভ্রমণ 
করিতেছে তাহা! পুর্বে কথিত হইয়াছে । যেমন শকট-চন্র গড়াইয়৷ 
যায় পৃথিবী ঠিক্‌ সেইন্ধপ গড়াইতেছে নাঁ। একটা মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ 
বর্তুলের নির্মাণ করিয়া তাহার ঠিক সধ্যস্থলে একটা শলাক1 গ্রাবিষ্ 
করাইয়া দাও। সেই শলাকার ছুই মুখ যেন বিছু কিছু বহির্ভাগে 
খাড়ান থাকে। তত্পরে সেই শলাকাবিদ্ধ বর্তলটী ভূমিতে স্থাপন 
করিয়া একমুখের শলাকাটা ধরিয়া বর্তলটা একটু উচ্চ করিয়া ধর) 
ইহাতে অপর মুখের শবাকাংশ ভূমির উপর থাঁকিবে কিস্ত তোমার 
হস্তস্থিত শলাকাংশ তির্ধযকভাবে আকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া 
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থাকিবে। এক্ষণে হী শলাকাংপটা ধরিয়। বর্তলটা ঘুরাও, দেখিবে 
সহ! খুবিতে খুরিতে চলিতেছে। এক্ষণে বর্তলেব যে ভাবে গতি 
হইতেছে, পৃথিবীর গতিও দেই গ্রকার। পৃথিবীর যদিও এ প্রকার 
শণাকা নাই ও কেহ ঘুরাইতেছে না, তথাপি উক্ত বর্তুলের যে গ্রকর 
গতি, পৃথিবী স্বতই মেই প্রকার গতি লাভ করিয়াছে। নিয়ন্থ চিত্রে 
দুষ্টিপাত করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে উত্ত বর্তলের যে 





প্রান্ত তোমার হস্তে, পৃথিবীর দেই গ্রাস্ত উত্তর এবং বিপরীত প্রান্ত 
দক্ষিণ। এক্ষণে, উক্ত বর্ত লা রান্রিকালে গৃহ্মধ্যস্থিত একটা জঙস্ত 
বাতির চতুদ্দিকে ওঁ ভাবে ঘুরাইয়া৷ আন; তাহা হুইলে তুমি দেখিতে 
পাইবে শ্রী বর্ত,লের অর্ধাংশে বাতির আলো! লাগিতেছে বটে। কিন্ত 
বর্ত,লটর উর্ধথ ব1! অধঃস্থ অদ্দীংশে আলোকের ভাগ, হয় কম না হয় 
বেশী, স্থৃতরাং দেখ উর্ধ গোলকে আলোকের ভাগ অধিক হইপে নিয়স্থ 
অর্ধ গোলকে আলোকের ভাগ অবশ্তই কম হইয়া থাকে । যাঁদও 
সমগ্র বর্ত,লের অর্ধাংশে আলোক লাগতেছে বটে কিন্তু অদ্ধ বর্ত,লের 
অধিক ভাগে আলোক ও অল্লাংখ অন্ধকার এবং অপরাধ্ধ রত লের 
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অন্নাংশে আলোক ও আধকাংশে অন্ধকার থাকে । হবে দবে সমগ্র 
বঞ্ঠুলের র্দভাগে আলোক ও অর্ধভাগে অন্ধকার থাকে। পৃথিবীতে 
কুর্যযালোক এ ভাবে পতিত হইতেছে, এইজন্ সর্বত্র দখা রাত্রির 
পরিমাণ একরূপ হয় না। 

পৃথিবীতে যে ভাবে নুর্যযালেক পতিত হয়, তাহা আমৰী। 
অন্থভবও করিতে পার। আমরা দেখি যে, বৎসরের মধ্যে ছয় মাস 
ু্য্য গ্রাতিদিন একটু একটু করিয়া উত্তর দিকে সপ্গিয়! সরিয়া উদয় হয়, 
এবং অপর ছয় মাস একটু একটু কৰিয়। দক্ষিণ দিকে সবিয়া সবিয়া 
উদয় হয়। ডিসেপ্ধব মাসেব ২৪শে হইতে সুর্য উত্তরদিকে সব্িতে 
আরম্ভ করে এবং জুন মাসেব ২৪শে হইতে সুয্য পুনর্ধবার দক্ষিণদিকে 
সরিতে আরম্ভ করে। ইহাতে এই ফল হয় যে কুরধ্য পৃথিবীর ঠিক 
মধ্যস্থলে বরাবর উদ্দিত না হওয়ায় উত্তরাদ্ধী ভাগে ও দাক্ষণাদ্ধী ভাগে 
সুর্য গতি গ্রায়ই অনুভূত হয়। যখন উত্তবার্ধ ভাগে হৃূর্য্যের স্থিতি 
হয় তখন উক্ত স্থাগের ধিক অংশে সুর্য)ালোক এককালে পতিত হয়ঃ 
সুতরাং অল্প অংশে অন্ধকাগ থাকে। এইজজগ্ঠ তখন খগ্কানে দিন 
বড় ও নাত্রি ছোট হয়। এ সময় আবার দক্ষিণা ধীভাগের অল্লাংশে 
সুরযযালোক পতিত হওয়ায় ত্র স্থানে দিন ছোট, রাত বড় হইয়। থাকে । 
ক্যা যখন দগ্গিণার্দভাগে আইসে তখন উক্ত ক্রিয়াব ধিপরীত ভাব হয়) 
অর্থাৎ তখন দক্গিণার্ধে দন বড়, বাত্রি ছোট হয় এবং উত্তরার্ধে 
রাত্রি বড়। দিন ছোট হয়। গড়পড়তায় মল সময়েই পৃথিবীর 
অর্ধীংশে সুর্য কিরণ পতিত হয় বটে; কিন্তু স্থান বিশেষে কম বেশী 
হওয়ার দরিন্মান ও রাব্রিমানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । সুধ্য 
প্র রূপে দক্ষিণ ও উত্তব ভাগে গমন করিবার সময় বৎসরে ছুই দিন 
মাত্র পৃথিবীর ঠিকৃ মধ্যস্থলে উদয় হয়, তখন অবশ্ঠই দিবা রাত্রি 
সম্পবিমাণ হয়। ২৩শে মার্চ ও ২৩শে দেস্টে্বর দিন ও রাঁতি সমান 
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হইয়। থাকে । পৃথিবীব মধ্যস্থল অর্থাৎ বিষুব বেখাৰ সমীপবর্তী স্থানে 
বারমাসই ুর্ধ্যকিবণ পুর্ণ অদ্দাংশে পতিত হয়, এই জন্ত তথায় 
চিরকালই দিনরাতি সথান হইয়া থাকে। আমাদেব দেশ বিষুব 
বেখার উত্তনে, এই জন্ত এখানে যখন দ্দিন বড়, বাজি ছোট এবং 
গ্রীষ্ম কাল আইসে; তখন উত্তমাশ! অন্তবীপ, অষ্ট্রেলিয়া গ্রভৃতি বিযুব 
রেখার দরক্গিণস্থ স্থানে দিন ছোট, বাত্রি বড় ও শীতকাণ আসিয়া 
থাকে । আবার শেধোক্ত স্থান সমূহে যখন গ্রীম্মকাল আগমন কৰে 
তখন আমাদেব দেশে শীতকাল হইয়া থাকে । সকল স্থলেই কুর্যোর 
বাস্তখ গতি বুঝায় না, পৃথিবীর গতি দাবা কুর্ষেযব অন্থুভূয়মান গতিই 
বুঝাইয়া থাকে । মেকসন্িডিত স্থানে ছয়মাস ক্রমাগত দিন ও ছয় 
মাম ক্রমাগত রাত্রি হইয়া থাকে । লাপ্ল্যাওড এবং গ্রীণল্যাণ্ডের 
উত্তবাংশে এ প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে। ইভাঁর কাবণ এই সুর্য 
যখন উত্তরায়ণ গতব সময় বিধুব রেখার উত্তবাংশে অবস্থিতি করে 
তখন উত্তর মেরুপ্রান্ত ক্রমাগত হরধ্যকিরণে আলোফিত হইতে থাকে 
আমাদের এথানে প্রতিদিন যে বাত্র হয় তাহার কারণ তো আর 
কিছুই নয়, পৃথিবীর নিজ দেহ দ্বাবাই কুর্য্য আভাল পড়িয়। থাকে | 
মেরুস্থানে পৃথিবীর নিজ দেহঘারা তথন আব কৃর্য্য অন্তবাঁলে গমন 
করে না, সেইজন্য ছয়মাস ক্লুমাগত দিন হইয়া থাকে। তখন পুথিবার 
দক্ষিণ প্রান্তে ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি হইয়া থাকে। আধার যা 
দগ্ষিণায়ন গতির সময় ক্রমে বিষুব রেখার দক্ষিণাংশে অবস্থিতি করে 
তখন উত্তর মেরুতে রাত্রি ও দক্ষিণ মেরুতে দিন হইতে থাকে। 
হিন্দুদিগের শাস্ত্রে ছয়মাস দ্রিন ও ছয়মাঁম রাত্রি হয়, এমন স্কানেব 
উল্লেথ আছে। 
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চদা | 


এল্সণে চন্দ্রের কথ! কিছু বগা যাউক। চন্দ্রও পৃথিবীর গায় 
গোলাকার বর্ত,লবৎ পদার্থ এবং শুগ্তোপরি অবস্তিত; কিন্তু ইহা পৃথিবী 
অপেঞ্গা ছোট, গ্রায় ৪৯ ভাগের একভাগ মাত্র। পৃথিবী যেমন স্ুর্ধোর 
চতুর্দিকে পরিপ্রমণ করিতেছে, চন্ত্র মেইরূপ পৃথিবীর চতুত্দিক পরিভ্রমণ 
করিতেছে। চক্রের নিজের কোন তে নাই, হূর্যাকিরণ চক্দ্োপরি 
গতিত হওয়ায় চন্ত্র আলোঁকময় দেখায়) চত্দ্রে যে কৰম্ক দেখ। যায়, 
উহা চন্্রমলস্ত বৃহৎ বৃহৎ “গহ্বর, উহাতে কুর্যাকিরণ গ্রাবেশ করিতে 
না পারায় অন্ধকারময় থাকে, তাই মগ্সিন দেখাইয়া! থাকে । দুরবীক্ষণ 
যন্ত্র ঘধার। দেখ। যায় যে. চত্ত্রে বৃহৎ বৃহৎ পর্ধত ও উচ্চ ভূমিও বর্তমান 
আছে। চন্ত্র অবই কুর্ধ্যাপেক্ষা অনেক নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, 
কারণ তাহা ন। হইলে চন্ত্রকে অত বৃহৎ দেখাইত না। যতদৃরে নূুর্যা 
আছে তাহার সমান দূরে চক্র থাকিলে উহাকে দেখাই যাইত না। চক্রে 
যে সকল জীব বাঁ করে তাঁহার! আকাশে আমাদের এই পৃথিবীকে 
কিরূপ আকৃতিতে দৃষ্টি করে তাঁহ। পরপৃষ্ঠায় চিত্রিত হইয্লাছে। তাহা 
এই পৃথিবীকে এক বৃহৎ গোলপিও কখন আপোকময় ও কখনও 
অন্নকারময় হইতেছে এইরূপ দেখিয়া থাকে। 
এক্ষণে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ কিরধূপে হয় তাহ। শ্রবণ কর। 
পৃ!থবী যে ভাবে হুর্ধ্য গরদঙ্সিণ করে চন্ত্র ঠিক সে ভাবে পৃথিবী গ্রদক্ষিণ 
করে না। চন্দ্র পৃথিবীর দিকে চিরকাল এক যুখ ফিরাইয়া উহাকে 
. প্রদক্ষিণ করে। রাত্রিকালে গৃহ মধ্যস্থ এক জলস্ত বাতিকে নূর্য্য কল্পনা 
কর, তাহার কিয়দংরে অগর এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মীন রাখ এবং 
উহ্থাকে পৃথিবী কল্পানা কর) ততপরে অপর এক ব্যক্তিকে উক্ত দণ্ডায়” 
মান ব্যক্তির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে, বল। যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ৯২৩ 





শুন্তে পৃথিবী । 
বাক্তিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে প্র বাক্কির দিকে বরাবর মুখ ফিরাইয়! 
অবগ্ঠই প্রদক্ষিণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে চক্র কণ্পনা কর! - 
প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি যখন আলোক ও দণ্ডায়মান ব্যক্তি উভয়ের দিকে 
এক কালে মুখ ফিরাইল, তখন দণ্ডায়মান ব্যক্তি দেখিবে যে বাঁতির 
আলোক প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তির মুখে সম্পূর্ণ পতিত হইয়াঁছে। চন্দ্র 
প্র ভাবে যখন সুর্ধ্য ও পৃথিবী উভয়ের দিকে এককালে সুখ ফিরা 
তথনই চন্দ্র সুর্য লোকে সম্পূর্ণ আলোকিত হইতেছে এন্ধূপ দেখ! যায়ঃ 
এই সময়কেই পুিমা! কহিয়া থাকে । আবার যখন উক্ত গ্রদক্ষিণকারী 
ববাক্তি ক্রমশঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে তথন বাতির আঝোক একটু 
একটু করিয়া তাহার মুখ হইতে সরিয়! যায় পরে যখন বাতিকে 
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পৃষ্ঠভাগে রক্ষা করে তখন তাহা মুখে কিছুই আলোক পতিত হয় না । 
চক্র এইবপে পুথিবী প্রদক্ষিণ কবিতে করিতে যথন সুর্যাকে গণ্চাঁতে 
।বঙ্ষা করে, তখন তাহার সন্পুখভাগে হ্ুর্ণাকিরণ পতিত না হওয়ায় 
অমাবস্তা সংঘটিত হয়। ক্রাম আঁবাঁৰ দক্ষিণ করিবার সময় 
সুধ্যালোক একটু একটু করিয়া সনুখতাগে লাগিতে থাকে, ইহাতেই 
শুরুগঞ্ষ হয়। কুর্য্যালোক পুরিমাব পর যখন চন্ত্রমণ্লের সশ্মখতভাগ 
হইতে সবিয়া যাইতে থাকে তখন কৃষ্ণপক্ষ হয়। এইব্সপে ছুই গাঞ্গে 
অর্থাৎ প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দ্বিনে চক্র একবাব পুথিবী গ্াদঙ্গিণ 
করে। ইহাকে চান্রমাম কছে; চাল্রমাস সৌরমাস অগেন্ছণ প্রায় 
১২ ঘণ্টা কম ইহাতে সন্বৎসরের প্রায় ১২ দিন কম হইয়। থাকে । 
কারণ ৩৬৫ দিনে সৌব বত্ধর, আর চান্জ্র বত্গব সাড়ে ২৯ দিনের 
হিমাবে ৬৫৩ দিনে হইয়া থাকে। এইরূপে ২॥ বৎসরে এক মাস 
কম হইয়) থাকে। হিদ্দুদিগের দৈব ক্রিয়াদি চাগ্জ মাসের হিসাবে 
হইয়! থাকে, তাহার! চন্দ্র ও সৌব বত্গসরের এক্য রাখিবার জন্য 
আড়াই বত্সর অন্তর মলমাঁস বলিয়া সৌব একমাস বাদ দিয়া থাকেন। 
মুলমানদিগের পর্বাদ্িও চান্্রমাস হিসাবে হইগ। থাকে, কিন্তু তাহারা 
_ মলমাস বাদ দেন না; এই গন্য তাদের পর্ধদিন বৎসর ধ্দর বার 
দিন অগ্রমরহইয় আইমে ; ইছাতে তাহাদের নমন্ পর্বদিন কাগরেমে 
বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যযস্ত সকল মাযেই হইয়া থাবে। কি্তু হিপ্রদিগের 
পর্ধদিন ২৯॥ দিনের গধোই, অগ্রে বা পশ্চাতে হবেই হইধে। 
জ্ঞান বিকাশের প্রথমাবস্থার লোকে চক্জেরই আম্চর্যা পরিবর্তন পক্ষ 
করিত ; স্র্যোর অবস্থান পরিবর্তনাদি তত শীঘ্র লোকের ধারণা হয় 
নাই) এই কারণে লোকে এক পুণিগ। হইতে অপর পুণিমার পুর্বদিন 
পর্য্যস্তই প্রথম মাস গণনা আর করে। এই জন পাস” এই নাম 
হইয়াছে, কারণ পমস্” শানে চগ্, তৎসসীয় বলিয়াই পাস” এই নীম। 


বিশ্ববৈচিত্র্য । ৯২৫ 


নক্ষত্র ও এহ। 


পুর্বে কথিত হইয়াছে যে এই অনন্ত আকাণের মধ্যে সুর্য একস্থানে 
স্থিরভাবে অবস্থিত করিতেছে এবং প্রথিবী এ সুর্য হইতে বনুদুরে 
শুষ্টোপরি বর্তমান থাকিয়া স্বায় দেহ আবর্তন কবত এ হুয্যক্চে প্রদক্ষিণ 
কন্ধিতেছে; এবং চন্ত্র পৃথিবীব আকর্ষণে আক্বষ্ঠ হইয়া পৃথিবার দিকে 
এক মুখ ফিরাইয়! উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । কিন্তু আকাশমণ্ডলে 
যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহার কি ও কোথায় আছে? 
আমাদেব এহ পৃথিবী যেমন কৃূর্ধ্কে গ্রাদক্ষিণ করিতেছে, অপর 
অনেক গোলপিওও তদ্জরপ স্থযযকে পবিভ্রমণ করিতেছে । উহাদের 
মধ্যে কতকগুলি এই পৃথবী অপেক্ষাও বহুগুণে বৃহৎ। এ সকল 
সুধ্য-গ্রদরক্ষিণকারা গ্রহ সংখ্যায় ১৫৭টা আছে, তন্মধ্যে আটটী সর্ধ্ব- 
প্রধান, যথা, পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ) বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, হাশেল ও 
নেপৃচুন। কেহ কেহ শুধ্য-পরিভ্রমণকারী গোলপিওসমূহকে এঁহ 
কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইলে পৃথিব কেও এক গ্রহ কহিতে হয় 
এবং চন্ত্র ও তর্য্যকে গ্রহ হইতে বাদ দিতে হয়। অতএব স্ু্য্য- 
গ্রদক্ষিণকারী গোলপিওমাজ্রকেই বঙ্গভাষায় "গরহ” বলিয়। অনুবাদ" 
কর। অযুক্ত, বং উহাদ্দিগকে ন্ু্য্য-পরিভ্রমী” বলিয়। অনুবাদ কর! 
উচিত, কারণ এ সকল গোলপিওকে ইংরাঞীতে প্লানেট্‌ (1517770) 
কহিয়। থাকে । বাঙ্গীলায় গ্রহ শবের অর্থ ভিন্নগ্রকার, যাহার! 
গ্রহণ করে, অর্থাৎ মন্ুয্যগণকে গশুভাগুভ অবস্থায় আনয়ন করিবার 
জন্ঠ যাহারা আক্রমণ করে তাহাদিগকেই গ্রহ কহিয়। থাকে। 
হিন্দুগণ হৃর্ধাচন্্রাদ নব গ্রহকে শুভাশুভের নিয়স্তা কহিয় 
থু|ুকেন, তাই উহাদিগকে গ্রহ কহেন। পুর্বে ইযুরোপেও এ একার 
ধারণ! ছিল। ৭ 


১২৬ বিশ্ব-বৈচিত্া। 


সুর্যাগরিত্রমী গোলপিওসমূহের মধ্যে বুধ স্থধ্যের অতি সমীপে 
থাকিয়। ক্যা প্রদক্ষিণ করে এবং নেপৃচুন্‌ অতি দুরে থাকিয়। কুম্যকে 
পরিভ্রমণ করিতেছে । খ্ী সকল প্প্লানেট” পৃথিবী হইতে অবস্তাই 
বন্থদুরে অবস্থিতি করিয়া আপন 'আপন মগুলাকার পথে পরিভ্রমণ 
করিতে কৰিতে পৃথিবী হইতে দুষ্ট হইয়| থাকে । উহার অতি বৃহৎ 
হইলেও আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি। আর, আমরা যেমন একটা 
চক্্রকে পৃথিবী এ্রদক্ষিণ করিতে দেখিতে পাই, সেইরূপ উক্ত প্লানে্ট 
মমুছের মধ্যে কাহারও চারিটা, কাহারও ছয়টা এবং কাহারও বা 
আটটা চন্ত্রবং গোলপিও উহ্াদদিগকে পরিভ্রমণ করিতেছে । উহী- 
দ্রিগকে অনেকে উপগ্রহ কহেন, কিন্ত তাহাও পুব্বোক্ত কারণে অযুক্ত, 
কারণ আমাদের চন্দ্রই এক বয়ং ্রহ। আগর! উহাপ্িগকে চন্রগোলক 
কহিব। অপরাপর গ্রহের যে সমন্ত চন্রগোনক আছে তাহা। দুরবীগণ 
যন্ত্রের সাহায্যে দর্শন করা যায়। দৃরবীন্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে শনিকে 
অধিকাংশ সময় তিনটা আঙগোকময় বলয়ের মধ্যবর্তী হইয়া! অবস্থিতি 
করিতেছে, এইরূপ দৃষ্ট হয়।. এই দ্ৃগ্ত অতি চমৎকার ও অদ্ভুত, 
অপর কোন গোলপিণ্ডের পেনধূপ বলয় দৃষ্ট হয় না। জেযাতির্বি 
'পণ্ডিতগরণ কছেন, ুদতর পুষ্র পুঞ্জ প্রাস্তরাদিবৎ কঠিন পদার্থ সমূহ 
শনির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ ধরিতেছে। 
তাই ওরপ দেখায়। গুক্তারা বলিয়া যে এক উজ্জল তার! গ্রাতঃ- 
কানের কিঞ্চিৎ পুর্বে পূর্বগগনে দৃষ্টি করা যায়, উহাই শুক্রগ্রহ। 
উহ। পৃথিবীর কিছু নিকটে অবষ্থিতি করে ) বৎমরের মধ্যে কিছুদিন 
সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ও কিছুদিন পেষরাত্রিতে পুর্ব আঁকাশে 
ঢৃষ্টিগোচর হয়। মঙ্গল গ্রহে দুরবীক্ষণ ঘন্তর দ্বার দেখিলে 'রক্তবর্ণ 
দেখায়। বুধগ্রহথ যেন তরল পারদ রাশির মত 'দেখ। যায়| বিগাতের 
হার্শেল নামে এক বিখ্যাত জ্োতির্ধিদ্‌ হার্শল গ্রহ ও তাহার ছয়টি 


বিশ্ববৈচিত্র । ২৭ 


চক্র গোলক বিকার করেন। তাহার নামাঞুগারে উহার নাম 
"ছার্শেল” রাখ হয়। হার্শেলের গতি নিরূপণ করিতে করিতে দুইজন 
অপর জেযাতিবি্দ এক সময়েই নেপৃচুন্‌ আবিফার করেন৷ 


শনি-বলয় ও ধুমকেতু । ূ 

এ সমস্ত হধ্য-প্রদক্ষিণকারী গোলপিণ্ডের অধিকাংশই পৃথিবী 
অপেক্ষ! বৃহত্বর, ইহ। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, তনাধ্যে বৃহস্পতি পৃথিবী 
অপেক্ষা গ্রায় সাড়ে এগার হাজার গুণ বৃহথ্চ। তৃর্যয স্বীয় প্রানেট 
মমুছের সহিত এই অপীম আকাশের একস্থানে থাকিয়! স্বীয় মহিমা 
বিস্তার করিতেছে ।  তাহাঁর তেজ ও আলোকেই ঘঁ কল গোলপিগু 
তেঞ্গোবান্‌ও মালোকিত হইতে ছে। সুর্যাকে লইয়া এ সমস্ত গোলপিওকে 
পৌর-জগৎ্ কহিয়া থাকে । ইঠার চিত্র ১১০ পৃষ্ঠায় দেখ। সৌরজগ্গাতে 
প্রানেট্‌ ব্যতীত অপর কতকগুণি বৃহৎ, অতিবৃহৎ্ পদার্থ অবস্থিতি 





করিতেছে । উহ্ারা বাালায় ধূমকেতু ও ইংরাজশতে “কমেট” নামে 
অভিহিত হইয়। থাকে | কদাচিৎ দেখ। যায় যে, আকাশে নক্ষত্র'সমুহের' 
মধ্যে এক একটা এরূপ নক্ষবর উঠে যে, তাহার পুচ্ছধৎ দীর্ঘ এক পদার্থ 
দৃষ্টিগোচর হয়। এ পদার্থ ল্থা সম্মার্জণীর মত বোধ হয় এবং তাহাও: 
আলোকময় দেখায়। এ পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্রই ধুমকেতু । পর্ডিতের! 
কছেন ধূমকেতুর পুচ্ছ বহু বাম্পরাশি মাত্র এবং ধূমকেতু নিজেও ঘন 
বাষ্পমগ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধূমকেতু সমূহও হুর্ধ্য গ্রদর্গিণ করিয়া 
থাকে । তবে ধিশেষ, এই যে, উহার স্থর্যা পরিভুমণ করিতে করিতে 
কখন সুর্যোর অতি দুরে কখন,ব ুর্য্যের অতি নিকটে' গমন করিয়া 


১২৮ বিশ্ব-বেত্র্য । 


থাকে। এই কারণে উহ্াগা কথন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং 
কখনও ৭1 অনৃণ্ত হুহয়। যায়। এুধ্যেণ মমীপে গমন করিলে হু্য্যতেজে 
উহ্থার ভার্ন অংশ আদৃগ্তভাখে আকাশে মিলাহুয়া যায়। 

১৮৮২ হ্ীনাবে যে ধুমকেতু উঠিতে আর হয়, তাহা। অনেকেরহ 
মরণ আছে। উহা! যখন প্রথম দেখা যায় তখন শুর্য্যোদয়েদ কিঞিৎ 
পুর্ধে পুব্বগগনে অগাধাবণ আগোকময় দীর্ঘপুচ্ছ সমেত উদয় হহাতে 
থাকে। তথন তাহার দৃশ্ত অতি (চিত তুথড়িতে আগ্ন ।দলে যেমন 
উর্দগ্রামী আঞোকমাল। দৃষ্টিগোচব হয়, উহাও প্রায় আকাশে তদ্দপ 
দেখাইয়াছল। পূথবী হইতে ও পুচ্ছ প্রায় ছয় সাত হস্ত দীর্ঘ বোধ 
হইয়াছিল। যদি পৃথিবী হইতে এ একার দেখা যা তাহা হইল্লে 
উহার দূরত্ব বিবেচনায় এ পুচ্ছ বাস্তবিক ধত দুঝ দীর্ঘ তাহা ধিব্চনা 
কর। ধুখকেতুর পুচ্ছ এত পাতলা হয় যে তাহার শধ্য দিয়া অপর 
নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। জ্যোতির্ধিদ পঞ্ডিতেরা গণন। করেন যে অনেকবার 
আমাদে এই পৃথিবী কোন কোন ধূমকেতুর গুচ্ছের মধা দিয়া চলিগ! 
গিয়াছে। কিগ্ত তথাপি পৃথিবীর লোকে তাহ! জানিতে পারে মান, 
কারণ এ পুচ্ছের বাঞ্গাংশ এত পাতলা! যে তাছা অন্থভবই কারিতে 
পার। যায় নাই। ধুমকেতুধ এ গ্রকার বিষম গভিগ্রযুক্ত পুথিষী 
সংণয়িত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, কাগণ, কালক্রমে পৃথিবীর 
সহিত উহার মংস্গর্শ হইলে বিষম বিপৎপাতের অভ্ভাবন1। ধীজন্ত 
ধূমকেতুর উদয় অমদলমুচক বাঁলয়া ভাণ্তবাসীর লোকে ভীত হইয়া 
থাকে। কািদাস প্রভৃতি কবিগণ ধূমবেতুকে লোকোৎ্পীড়নকাৰী 
বলিয়া বর্ণন! করিয় গ্িয়াছেন। পুর্কোক্ত ধুমকেত গরথম প্রথম যেরপ 
দীর্ঘ দেখাইতে আরপ্ত করিয়!ছিল, ক্রমশঃ তাহার হ্রাস হইতে লাগিল । 
প্রতিদিন থেষন একটু একটু করিয়! অঠ্ে উদয় হইতে লাগিল, তেমনি 
অবসবেও ভ্ীদ হইতে লাগিল ; এইরপে ক্রমে অন্ত হইয়। গল। ” 
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॥ পুর্বে থে সমস্ত গোলপিণ্ডের কথা লেখ! হইল তাহাদের সংখ্যা 
তো অতি সামান্ত। তবে আকাশে যে এত পু্জ পুঞ্জ নক্ষব্ররাশি দৃষ্ট 
হয় উহ্থারা কি? জ্যোতির্বিদি পঙ্ডিতগণ দুববীক্ষণ যন্ত্র সাহাযো দৃষ্টি 
করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ধী সকল নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সকলগুলিই 
অতি বৃহৎ সুর্য ও পৃথিবীর মত গোলপিও; উহ্বারা অতি দূরবর্তী 
আকাশে বর্তমান রহিয়াছে । উহাদের মধেয কতকগুলি স্থ্যেব মত 
স্থির ও কতকগুলি পৃথিব্যার্দির স্তায় পবিভ্রমণ-পরায়ণ। এ সমস্ত স্থির 
তারার মধ্যে কতকগুলি সুর্য্যাপেক্সাও বহুগুণে বৃহৎ ও তেজঃশালী ) 
বনুতর গোলপিও উহাদিগের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া! থাকে । 
“ড়গ্‌ ষ্টার” নামে একটী উজ্দ্রল তারা আমরা প্রতিদিন সদ্ধ্যার পর 
পুর্ব-দক্ষিণ আকাশে দর্শন কবিয়া থাঁফি। জ্যোতির্বিদ্গণ গণন। 
করেন, যে উহ সুর্য অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর এবং উহার তেজ কুর্য্য 
অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। যদি এ তারার স্থানে কুর্য্য স্থাপিত 
হইত, তাহা হইলে হৃর্ধ্যকে দেখাই যাইত না) এবং যদি স্থধ্যের 
স্থানে এ তারা স্থাপিত হুইত্ব, তাহা! হইলে পৃথিবী উহার তেজে 
তরণাবস্থা প্রাপ্ত হইও। 

এই রূপ কত ক্ৃর্ধ্য, কত গ্রহ, কত উপগ্রহ যে অনস্ত আকাশে 
অবস্থিত করিয়া সেই অনস্ত-শক্জি বিশ্বপতিয মাহমা বিস্তার করিতেছে 
তাহা বালবার শক্তি কাহারও নাই। আমরা আকাশে যে ভারা 
দেখিতে পাই তাহ! তো অতি সামান্ত') দুরবীক্ষণ বন্তর্ধারা ইহা অপেক্ষ! 
বহুগুণে অধিক তা!রা দৃষ্ট হইয়! থাকে । আবার যে সকল স্থানে দুরবীক্ষণ 
মন্্রারাও দৃষ্টি কর! যায় না, তথায় যে তার! নাই, তাহা সিদ্ধান্ত করা 
যায় না। আকাশের মধ্যে অতি দুরে একটা এমন স্থান আছে যে তথায় 
নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা ষেন এক আলোকময় নদী দেখা যাঁয়। উহাকে ইংরা- 
জীতে "মিল্কিওয়ে” কহিষ়! থাকে) এতদ্দেশে উহাকে ব্বর্ণদী কহ] 

৯ 
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যাইতে পারে । যে মমন্ত নগ্ষত্র দেখা যায় এবং স্বর্ণনীস্থিত নক্ষপ্রসমূহ 
যে কত বৃহৎ ও কতদুরে অবস্থিতি করিতেছে, তাহ! নির্ণর করা অতি 
দুগদাধ্য। সমন্ত নক্ষত্র বোঁধ হয় যেন আঁকাশরূপ থালার মধ্যে হীরক 
খণ্ডের মনত সাজান রহিয়াছে) কিন্তু বাস্তবিক উহারা পরস্পর অতিদুরে 
অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের সুর্য এত দুরে থাধিলেও তাহার 
. আলোক, স্ুর্যোদয় হইবার পর নয় মিনিটের মধ্যে পৃথিবীতে 
আসিয়া থাকে; আলোকের গতি এমনই দ্রুত জানিবে। কিন্ত 
দুরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে এমন নক্ষত্র মকল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে 
তাহাদের, আলোক পৃথিবীতে আসিতে ৬*,০০ ষষ্টি সতত বর্ষ অতীত 
হয়। অতএব এ সকল নক্ষত্রের দুরত্ব মনে ধারণ] ফরিবার চেষ্টা কর। 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আমাদের এই সৌরজগৎ ইহার তুল্য বা 
, ইহা! অপেক্ষা বৃহৎ কত সৌরজগত্, যে অনস্ত আকাশে অবস্থিতি 
করিতেছে তাহার ইয়ভা নাই। আকাঁশঙ্থ নক্ষত্র সমূহের মধ্যে 
যদি বুদ্ধিমান জীব থাকে তাহ। হইলে তাহারাও আমাদের পৃথিবী, 
নুরধ্য ও অপরাপর গ্রহগণকে ক্ষুদ্র নক্ষত্র তুল্য দৃষ্টি কনিয়া থাকে । 
এইরূপে বিবেচনা কর আমাদের হূর্যাতুল্য পদার্থ আফাশমণ্ডলে ধত্তই 
7 বিদ্বামান আছে। হিন্দুর! ঘাদখ কুর্যের অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন, 
কিন্তু তাহারা আঁবার ইহাও কহেন যে স্ষটি প্রক্রিয়া অনভ্ত। ইহাতে . 
বোধ হয় তাহার! দ্বাদশ স্র্ষ্যের অস্তিত্ব নয়নগোচর করিয়াছিলেন । 


গ্রহণ | 


সকলেই কু্যগ্রহণ ও চন্ত্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিগ্ত কিরাপে 
গ্রহণ হয়, তাহা অনেকে অবগত ণহেন। হিন্দুগণের পুরাণে বর্ণিত 
আছে যে রাহু নামে এক দানব আছে, সেই ক্ুর্ধ্য ও চক্রকে গ্রাস কৰে 
. ভাই গ্রহণ হইয়া থাকে । কিন্তু জ্যোটিষ শাঙ্জে আবার রাছ ও'কেতু 
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গ্রহ বলিম্না ব্ধিত. আছে। হহাতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে রাহ বলিয়! 
বদি কোন্‌ পদার্থ থাকে, তাহা পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়া মাত্র। এক্ষণে 
কিক্ধপে গ্রহণ হয় তাহার জ্যোতিষ শান্তর সম্মত 'গ্রকৃত কারণ নির্দেশ 
করা যাইতেছে। 
পুর্বে কথিত হইয়াছে যে চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সুর্যোর কিরণ 
উহাতে পতিত হওয়াতেই উহা! তেজোময় দেখায়; এবং ইহাও কথিত 
হইয়াছে বে, চক্র পৃথিবীর দিকে চিরকাল একমুখ ফিরাইয়! শুরু ও 
কৃষ্ণপক্ষে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। চন্দ্রকে যে প্রতিদিন 
উদয় হইতে ও অস্ত গমন করিতে দেখা যায়, তাহা! কেবল পৃথিবীর 
দৈনিক আবর্তন বশতঃ হই! থাকে। যদি পৃথিবী স্থির থাকিত 
তাহা: হইলে পনর দ্রিবস ক্রমাগত চন্দ্রকে দেখা যাইত এবং অপর পনর 
' দিবস উহ্থাকে মূলেই দেখা যাইত না। এক্ষণে দেখ পুণিমার সয় 
যখন চন্দ্র পৃথিবী ও হ্্্য উভয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়। অবস্থিতি 
করে, তখন চন্দ্র, পৃথিবী ও স্ু্ধ্য একপ্রকার সমন্থত্রপাতন্তায়ে অবস্থিতি, 
করে! অন, কদাচিৎ, এরূপ হয় সধৈ, পৃথিবী দারা-..জুরযমতডণপের 
কিয়াংশ কিগ্রৎকাঁলের জন্ঠ চন্দ্র হইতে, অন্তরালে পতিত হয়। যখন 
এরূপ হয়, তখন এ অংশে সু্ধ্যাকিরণ পতিত হইতে পারে ন| বলিয়! ** * 
তাহা আর 'আলোকিত হইতে পারে না। তখনই চন্ত্রগ্রহণ হইয়! 
থাকে । সকলেই লঞ্ষা করিবেন যে ঘখন চন্দ্রের কিয়দংশে গ্রহণ হয়, 
তখন খঁ অংশ একেবারে অনৃষ্ত হইয়া যায় না, কেবল অপ্পষ্ট ও 
আশধার ভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অপ্রমী অষ্টমী এভূতি তিথিতে. 
যখন চন্দ্রের ফিয়দংশ আলোকিত হয়, তখনও চন্দ্রের অম্পূর্ণাবয়ব দেখ! 
গিয়া থাকে। আলোকিত পরিশূগ্ অংশ তথন চক্রের স্বকীয় দ্েহদারা 
হয, হইন্ডে অন্তরালে অবস্থিতি করে । এবং গ্রহণের সময় আলোক 
পরিশূন্ঠ অংশ পৃথিবীর দেহ সংঘটিত হয়। উভয়ের এই মান্ধ 
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গ্রভেদ। পৃথিবী সর্ধদাই আবর্তন পুর্ধক ব্বকীয় পস্থ অগ্রসর 
হইতেছে বলিয়। তদ্দারা যে গ্রহণ সংঘটিত হয়, তাহ। শল্পন্মণমান্ত স্থায়ী 
হহয়। থাকে। চন্তুগ্রহণ কথন কথন চক্রের কিয়দংশে সংঘটিত হয়, 
কখনও বা উহার সমগ্রাবয়বেও ঘটিয়া থাকে। শেখোক্ত স্থলে গোকো 
পূর্ণগ্রাস কহিন্বা থাকে । 


চন্দ্র-গ্রহণ। র্‌ 


১য় কর্দং 





এখন দেখ পৃথিবীদারা চন্দ্রের যে অংশটুকু ুর্ধ্য হইতে আড়ালে 
গড়িয়া হঞার-এহপ-ইইযাছেন তাহা কৃষবর্ণ চি চিহ্িত হইয়াছে। 
আর যে অংশে কুর্ধ্যকিরণ-পতিত হইতেছে তথায় গ্রহণ হয় নাই; তাহা 
- ০" সাদা চিহ্ছে চিত রহিয়াছে। চন্দ্র গ্রহণ যে প্রতি পুিমাতেই হইবে 
তাঁহ। নহে, তবে পুণিম৷ ভিন্ন অন্য তিথিতে হইতে পারে না। যে 
হেতু পুণিমা ও অমাবস্তা। ভিন্ন অপর তিথিতে হুরধয, পৃথিবী ও চক্র 
পরম্পর সমশুত্রপাত স্তাঁয়ে অবস্থিত করে না, সুতরাং আড়াল পড়িবার 
সম্ভাবনা নাই। অমাবন্তা তিথিতে মুলে চন্ত্রকে দেখিতেই পাওয়া 
যাঁয় না, কারণ তখন চন্ড্র সু্যামগ্ুণকে স্বীয় পৃষ্ঠভাগে রক্ষা করে। 
সুতরাং চন্ত্র হুধ্যের সপ্দে, সঙ্গে অস্তগমন করিয়া থাকে) এইজন্য 
পৃথিবীর লোক হুর্ধ্যতেজে চন্দ্রের অবস্িতি দুটি করিতে পারে ন!। 
শি 


চি 
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* সূর্ধ্-শ্রহণ। রা 

এক্ষণে হু্যগ্রহণ কিৰূপে হয় তাহা বিবৃত হইতেছে । এইমাত্র 
কথিত হইল যে অমাবন্তার সময়ও ভন্্র, ুর্ধ্য ও পৃথিবী পরস্পার সম- 
সুত্রপাত-্ঠায়ে অবস্থিতি করে বটে, কিন্তু, চর সু্য্যকে স্বীয় পৃষঠভাগে 
রঙা করে। তখন হুর্যের নিয়ে চন্দ্র ও ভত্মিয়ে পৃথিবী অবস্থান 
করিতে থাকে। এই কারণে তথন দিনের বেলায় চক্র হুর্যোর সঙ্গে 
সঙ্গে থাকে বলিয। হুর্ধ্যতেঙ্ছে চন্দ্রের অস্তিত্ব দিবসে নয়নগোচর হয় 
না। আর কুর্যয অস্তগমন করিলেই চন্দ্র অত্তগমন করিল, কাজেই 
রাঝিতেও উহাকে আর দেখিবার যো নাই। অমাবস্তার সময় চঞ্জের 
উপর পৃষ্ঠে অর্থাৎ স্ধ্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থালে পৃথিবীবৎ কোন ভুবন যাঁদ 
থাকে, তাহা হইলে তাহার লোক এ সময়ে পুিমা সন্দর্শন করিয়া 
থাকে । এক্ষণে দেখ, অগাবস্তার সময় চন্দ্র যখন ক্র্যমণ্ডলের নীচে 
অবস্থিতি করে, তখন কদাচিৎ এরূপ হয় যে, পৃথিবীস্থ স্থান বিশেষ 
চন্্রদবারা স্থধ্য হইতে অন্তরালে পতিত হয়। তখন স্র্মযাণোক চন্ত্রী- 
বয়বঘার। বাধ! পাওয়াতে পৃথিবীস্থ লোকে দেখে যে কুর্য্যের কিয়নংশ যেন 





ক্ষয়গাণ্ড হইয়াছে । ইহাকেই ্্যগ্রহণ কহে। সুয্যঙঞহণের অময় 
সুর্যের যে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ তাহা আর কিছুই নয়, তাহা সৈই চন্ত্রম্ল, 
ধাঙুঠুক অমাবভ্তযার সময় লোকে দেখিতে পায় না, ইহা সেউ 
পদদার্থ। মেঘে যেমন কু্্যকে!ঢাকে, চন্দ্রও সেইরূপ ক্রধ্যকে ঢাকে, 
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তাহাই লোকে কু্যাগ্রহণ কহিয়। থাক নুধ্যগ্রহণও কখন ফিয়দংশ 
ও কখন সম্পূর্ণ ভইয়। থাকে। শ্বল্পদুর বিস্তৃত মেঘ যেমন আমাদের 
সমীপবর্তী বলিয়া অতবড় কুর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে পারে, ক্ষুদ্রাবয়ব 
চন্ত্রও তদ্রুপ হৃর্্যকে আচ্ছাদন করে। অথবা কৃর্ধ্যকে আচ্ছাদন 
করে না, বলিয়। আমাদের চক্ষুকে আচ্চাদন করে, ইহাই বজা। উচিত , 
কারণ আমাদের চক্ষু আচ্ছাদিত হইলেই জগতের সকল বস্তু 
আচ্ছাদিত হইয়া থাকে । চন্তগ্রহণ যেমন সকল পুথিমাতে হয় না। 
কিন্ব গুণিম। ভিন্ন অন্ত তিথিতে হইতে পারে না, সেইন্বপ স্্যা গ্রহণও 
সকল অমাবন্তায় হয় না, কিন্তু অমাবস্ত! ভিন্ন অন্ত তিথিতে হইতে 
পাবে না। 
ৃ শীত ও গ্রীক্ম। 
মকগেই অনুভব করিবেন যে শীত বণিয়া শ্বতন্ত্র কোন বস্ত নাই, 
তাপের অভীবই শীত। যেমন অন্ধকার বাঁলয়। কোন পদার্থঈ নাই, 
আঞোকের অভাবই অন্ধকার, শীতও তাই। জগতের সকল বস্তুতেই 
অল্প বা অধিক তাপ বিদ্যমান আছে। এমন থে বরফ, হাতেও 
কিছু তাঁপ আছে, তাহার প্রমাণ, ছইথানি বরফ পইয়! ঘর্ষণ করিলে 
"ভাগ উদ্ভূত হুইয়! উহ ভ্রবীভূত করে। কোন বস্তকে উত্তপ্ত করিধার' 
আবস্তকতা হইলে যেমন তাহীতে তাপ সংযুক্ত করিতে হয়, কোন 
বস্তকে শীতল করিতে হইলে, যেইরূপ তাহা! হুইতে তাপ বিষুক্ত 
করিতে হয়। জগ্গে তাঁপ সংযুক্ত হইলে ক্রমে ফুটিতে থাকে ও 
বান্পাকার ধারণ করে এবং জল হইতে তাপ বিষুক্ত হইলে বরফদ্াপে 
জমাট বাঁধিয়া যায়। সকল দ্রব্যই তাঁপ পাইলে বিস্তৃত ভয় ও শীতে 
সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু জলে শীত পাইলে যখন তুযাররাপে পরিণত হয় 
তখন তাহার বিস্তার আরও বদ্ধিত হয়। কেবল জনেই এই গ্রকার 
ব্যভিচার দুষ্ট হয়, অপর বন্ধতে তাহা দৃষ্টয় না। মা 
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সক বস্তুতে সম পব্মাণ তাপ থাকিতে পারে না। জলে বতটুকু 
তাপ থাঁকিতে পারে, তাহার অতিবিক্ত তাপ পহিলেই বাদ্প হইয় 
উড়িয়া যায়। অগরাপর বস্ত সম্বন্ধে এ নিয়ম) ফেবল যে সমস্ত 
বস্ব তাপে দগ্ধ হইয়া যায়, তাহ! দগ্ধ হইবার কালে স্বল্প ও বছল সকল 
একার তাপ পাইতে গারে। যতটুকু তাপ গাইলে জল বান্প হয়, 
ততটুকু তাপে রৌপ্য গলিবে না, আবার যতটুকু তাপে বৌগ্য গলিয়া 
যায় ততটুকু তাপে স্বর্ণ গলে ন1, তাহা অপেক্ষা অধিক তাঁগেব 
প্রয়োজন; আবার লোঁহ গলিতে আরও অধিক তাপ আবশ্তক। 
এইক্ধাপে দেখা যায় যে তাপের আধিক্য বা স্বল্পতার দীমা নাই। 
এপর্যন্ত, একেবারে তাপ নাই, এমন বস্ত আবিস্কৃত হয় নাই এখং 
তাগের চরম বৃদ্ধি ক্তদুব তাঁহীও নির্ণীত হয় নাই। তাপমান বা 
থার্সোমিটার নামে যে যন্ত্র আছে তাহা প্রায় স্লেই দেখিয়াছেন। 
তাহাতে যে ডিগ্রী ধা পরিমাণ গ্রদত হইগাছে তন্থারা কোন্‌ বস্ত কত 
উত্তপ্ত তাহা অবগত হওয়া! যায়। সচরাচর তাপমান যন্ত্রে শৃন্ত হইতে 
আরম্ত করিয়া ২১২ ডিগ্রী চিহ্ন প্রদত্ত হয়। জর পরীক্ষার অন্ত যে 
তাপমান যন্ত্র ব্যবন্ধত হয় তাহাতে ১১০ ভিগ্রীর অধিক চিহ্ন নাই; কারণ 
অর পরীক্ষায় উহা অপেক্ষা অধিক ডিগ্রী জনিবার আবন্তকতা নাই... 
সুস্থ অবস্থায় মনষ্যের রক্ত যত উত্তগ, তাহাতে তাপমান যন্ত্রের পারদ 
৯৮৩ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া থাকে ; উহার অধিক উঠিঞেই জর হইয়াছে 
বলিয়া ধুঝা যায়। ১০৩ ডিগ্রী পধ্যস্ত জর মধ্যম, উহার অধিক হইলেই 
এবল জব বুঝিতে হুইবে। 

লোকে গৃহ-ভিত্বিধ্যে যে তাপমান যন্ত্র রাখিয়া থাঁকে, তাহাতে 
পুন্ত হইতে ২১২ ভিঞ্ী চিহ্ন থাকে । জল যত উত্তাপ পাইলে ফুটিতে 
থাকে, তত উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের গাত্রে লাগিপে উহার পারদ ২১২ 
রভিতরী পর্যন্ত উঠিয় থাকে আর যতদুর দীতলতায় জর কঠিন 
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হইয়া বরফ হইতে আরম্ত হয়, ততদুর শীতলতা৷ উক্ত তাপমান মন্ত্র 
লাগিলে উহাব পারদ ৩২ ডিগ্রী চিন্তে নামিয়! আইমে। এই তাপমানি 
যন্ত্র ফার্থেন্হাইট্‌ নামক এক বিজ্ঞানবির্ধ পণ্ডিত প্রথম প্রস্তত করেন 
এইআহ/ ইহাকে “ফার্হেন্হাইট্‌ থার্মোমিটার” কছে। ইহাতে যে শুণ্ত 
হইতে ২১২ ডিগ্রী চিহ্ন দেওয়া আছে, তাহাতে এমন বোধ হয় থে 
বরফে যতটুকু তাপ আছে তাহার ৩২ ভিগ্রী নিয়ে মার তাপ নাই। 
ফার্থেন্হাইট বোধ হয়, উহার নিষ্বে আব তাপের সত্তা অন্থতব করিতে 
পাবেন নাই? কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বলে নির্ণয় হইয়াছে যে উহার 
বহুগুণ নিয়েও তাপের সত্ব বিদ্যমান আছে। অতএব এপ তাঁপ- 
মান যন্ত্রের শৃণ্ঠ ডিগ্রী বলিলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে বরফ হইতে 
৩৩ ডিগ্রী তাপ কম, এইমাত্র--একফেবারে তাপের 'অভাথ নহে। 
অপর এক বৈজ্ঞানিক তাপমান যন্ত্র আছে, তাধাতে জলেব ক্ষটন 
ভাগ ১০০ ডিগ্রী দ্বারা চিহ্নিত থাকে । উহ্থাকে "সেটিগ্রেড, থার্দো- 
মিটার” কহে। অধিকতর তাপ পরিমাণ করিবার অন্য ভিগ্ন ভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক তাপমান যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে মনুষ্যবুদ্ধির আশ্চর্ধয 
ক্ষমত। গ্রকাশ পাইতেছে। 

-৯ এক্ষণে কথা হইতেছে যে তাপের শ্বক্পতাতেই শীতের বৃদ্ধি এবং 
তাপের আধিক্যেই গ্রীষ্মের বৃদ্ধি। যে বন্ত হইতে তাপ বিধুক্ত হয় 
তাহাই শীতল হয়। অনেকে কলিকাতায় কুষ্পি বরফ দেখিয়াছেন, 
উহা! কি প্রকারে গ্রস্ত হয় তাহা দেখ। একটা সাড়িতে বরফথওড 
সমূহ সংস্থাপন পুব্বক তাহাতে লবণ দিতে হয়। আড়াই সের বরফে 
পচ পু লবগ হইলে অতি উত্তম হয়। তৎপরে ধাঁতুনি শর্ত শৃর্ঘবৎ 
পাত্র সমুহের মধ্যে শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেলোদক, গ্রভৃতি জঙগীয় 
তরল পদার্থ স্থাপন পুর্ধ্রক উহার মুখ বদ্ধ করিতে হয় এবং উক্ত ইাড়িৰ 
মধ্যে ্ দমস্ত সংস্থাপন করিতে হয়। [এক্ষণে বরফে লবণ সংযুক্ত 
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হওয়ায় উক্ত শৃঙ্ষবৎ পাত্র সমূহের ভিতব হইতে তাপ টানিয়া বাহির করে 
এবং দেই তাপে বরফ নিজে গলিয়া যায়। ভিতরের পদার্থ তাপেব 
স্বল্পতা হেতু জমিয়া যায়) উহাই কুল্পি বরফ। কৃত্রিগ উপায়ে কলে 
যে বরফ গ্রস্ত হইতেছে ভাহাও জন হইত্রে কৌশব পূর্বক তাপ 
আকর্ষণ করতঃ জম্পন্ন হইয়া থাকে। যে পাত্রে জগ থাকে তাহার 
বহির্ভীগে ইথাৰ নাঁমক তবন গষধধ বিশেষ কৌশলপূর্ধক স্থাঁপনপূর্ব্ক 
তাহাতে উত্তাপ দিলে & ইথাব মধ্যস্থিত জলের উত্তাপ লইয়া! উড়িয়। 
যাঁর, ইহাতেই বরফ প্রস্তুত হয়। 

এক্ষণে আমবা বুঝিতে পা॥রতেছি যে তাপই পদার্থ বিশেষ বটে, 
তাহাব শ্বল্সতাতেই শীত। আমাদের দেশে স্ু্য্যের ভাপ অধিক লাগে 
বলিয়া এস্থানে গ্রীষ্ম অধিক আর খেরুগ্রদেশে স্ুর্যোর তাপ তিক 
ভাবে পতিত হয় বলিয়া তথাম তাপ শ্রল্প, এই জন্ত তথায় ঘোর শীত । 
আবার আফ্রিকায় সাহাবা গ্রতৃতি স্থানে কূর্যেব তাপ আরও সরল 
ভাবে গতিত হয়, এইজন্য তথায় আমাদের দেশ অগেক্ষাও অধিক 
গ্রীগ্ধ । পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যাইবে, 
ততই শীতের আঁধিক্য অনুভূত হইবে। শীত গ্রীষ্মের এই গ্রথম 
কারণ ॥ 

আমাদের দেশে ডিসে ও জানুয়ারি মাসে প্রবল শীত এবং 
এগ্রেল ও জুন মাসে গ্রব্ গ্রীন্ম হইবার কারণ সন্নিবেশিত হহতেছে। 
আমাদের দেখে যখন দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইতে আরম্ত হয় তখন 
দিনে হুর্য/তাপে পৃথিবী যতদূর উত্তপ্ত হয় রাত্রিতে তত শীতগ হয় না; 
এই কারণে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ায় গ্রীষ্মের আধিক্য হইয়া, 
থাকে । তাহাব উপর আবার সে সময় হুর্ধা মস্তকোপবি থাক! 
আরও সবলভাবে তাগ বিতরণ করে। এই কারণে তখন বিষুব- 
রেখার উত্তবভাগে অর্থাৎ আমদের দেশে গ্রীন্মকাল আদিঙ্া থাকে! 


চে 


১৩৮ বখ৬1৮এ) ॥ 


কিন্তু সেসময় আবার বিযুব রেখার দক্ষিণ ভাগে শীতের গ্রকোগ 
হইয়া থাকে ; কারণ পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে ববুধ খেখার উত্তরে 
যখন দিন বড়, বিষুব রেখার দক্ষিণে তথন দিন ছোট) আর পুষোর 
উত্তরায়ণ গতিতে আমাদের এখানে সূর্যাতেজ সরলভাবে পতিত হয়, 
কিন্তু বিষুব-রেখার দক্ষিণে তির্ধ্যক্ভাষে পাঁতিত হয়| আর যখন 
সুর্য্যের দক্ষিণায়ন গতি হয় তখন আগাদের দেশে দিন ছোট ও রাত্রি 
বড় হইতে থাকে, ইহাতে এই ফল হয় যে পৃথিবা দিনে যত উত্তগ হয়ঃ 
রাত্রিতে তাহার অধিক শীতল হইতে থাকে । হ্রহাতে ক্রমশঃ শীতের 
আধিক্য হয়; তাহার উপর কুর্ধ্যকিরণও সে সময়ে তির্য্যকৃভাবে পতিত 
হয়। বিষুব-রেখার দক্ষিণে পূর্বোক্ত কারণে খন এ্রীঙ্ম হইতে 
থাকে । তথায় তখন দিন বড় ও ধাত্রি ছোট হয় এবং কুর্্যতেজ সলা- 
ভাবে পতিত হয়। শীত গ্রীষ্মের এই দ্বিতীয় কারণ। 

কুর্যাতাপে ভূমি যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় জঙ্ তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় ন।; 
এইজন পমুদ্র সরিহিত স্থানে তত অধিক গ্রীষ্ম হয়না । আবার জল 
উত্বণ্ড হইলে জুড়াইতে বত সময় লাগে ভূমি উত্তপ্ত হুইলে তাহ। 
জুড়াইতে তদপেক্ষা অল্প পময়। আগে । এইজপ্ভ শীতকালে সমুদ্র 


“সন্নিহিত স্থান অপেক্ষা দূরবর্তী  স্বানে অধিক শীত হয়। এই কারণে 


বলদেশ অপেক্ষা উত্তর-পণ্চিম এদেশে শীত ও এীগ্ম উত্তনই অধিক'। 
শীত পরীশ্মের এই তৃতীয় কারণ। তভির হুর্যযতাপে ভুমি বত উত্তপ্ত 
হয় বায়ু তত উত্তপ্ত হয় না) এইঞন্ত উদ্ধীতাগে যতই আরোহণ করিবে 
ততই শীতল অধিক হইবে। এইজনা উচ্চ পর্বত চূড়া চির ভূযারে 
আচ্ছন্ন । এইজষ্ঠই দাজিলিং দিষ্ল। প্রভৃভিতে অত্যন্ত হবীত। নীত 
গ্রীষ্মের এই চতুথ কারণ। 


বায়ু ও তাহার আশ্চ ধ্র্য ক্রিয়া । 


আমরা সর্ধদাই বায়ুর মত্তা অনুভব করি) খন আকাশমগ্ডল 
স্থির, এমন কি বৃক্ষের পণ্রটী পর্যস্ত সথালিত হয় না, তখনও বায়ুর 
অগ্তিত্ব ঘদয়দম করিয়া থাকি। কারণ, আমরা সর্বদাই নিখামরূপে 
বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি) নিশ্বাস বন্ধ হইলে কত মল্প পময়ের মধ্যে 
জীবের মৃত্যু হইয়া, থাকে-তাহা বিবেচনা কর। এই বায়ু রাশীক্কত 
ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন ফারিয়া আছে। তৃপৃষ্ঠে বাঘুর অভাব আছে 
এমন স্থান নাই। পৃথিবীর সমীপে বাঁযুর সত্তা অনায়াসেই অনুভব করা 
যায়, কিন্তু পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ উর্দিভাঁগে বাষুর সত ক্রমশঃ হ্বাম হইয়। 
থাকে ) ক্রমে বহুল উর্ধভাগে আর বায়ুর অবস্থিতি অন্কুভব হয় না। 
এই কারণে অত্যুচ্চ পর্বত চুড়ায় আরোহণ করিলে অথবা বেদুন- 
যন্ত্র দ্বারা বছুদুর উর্ধে উ্থিত হইলে নিশ্বাস-গ্রশ্বাসের ক্লেশ অনুভূত 
হইয়া থাকে । 

বায়ু ধে ভারহীন পদার্থ তাহা নহে, ইহারও [ব্লঙ্ষণ ভার আছে। 
এই অমগ্র বাঁযুমণ্ডল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে 
সংলগ্ রহিয়াছে। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপর কতদুর ভর দিয় অবস্থিতি 
করিতেছে তাঙ্বা গুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবীর উপর 
২৯.৯৪ ইঞ্চি গভী'র পারদ পরিব্যাপ্ত হইলে, সেই পারদের যত ভার 
মমগ্র বাযুমণলের ততদুর ভার জামিবে। ইহাতে গণন। দ্বারা গরিব 
করা যায় যে দেড় পরার্ধমণ বাষু-ভাঁর পৃথিবী বহন করিয়া থাকে । 
কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বায়ুভার দর্ধত্র একন্গ নয়) সমুদ্রোপরি যত অধিক 
উচ্চ ভূমিতে ও পর্বতোপরি তাহা অপেক্ষা অনেক কম) 

বাষু যে নিতান্ত স্বচ্ছ পদার্থ তাহা গহে। ছুইটী প্রধান বাগ 
বা গ্যাস্‌ রাসায়নিক এক্রিয় শ্বতই মিশ্রিত হইয়া বায়ু নামক 


কক 
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পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে । অক্িঞ্জন্‌ বা অন্রঙ্গান বাষ্প ৯১ ভাগ এবং 
নাইট্রোজন্‌ বা যবগ্ষার জান বাষ্প ৭৯ ভাগ বায়ুর প্রধান উপাদান । 
তস্তিন্ন কিছু কার্বনিক বা অক্গারক বাম্প এবং নানাবিধ পরিমাণ 
জলীয় ঘাষ্প উহার সহিত মিশ্রিত থাকে। এই মকল কারণে বাঁধু 
যেরূপ স্বচ্ছ অনুভূত হয় তক্প নহে এইজন্য সুর্ধাকিরণ থাষু মধ্য দিয়! 
পৃথিবীতে আমিতে ইহার পাঁচ ভাগ্নের এক ভাগ তেজ বিনষ্ট হইয়া! 
যায়। বাঁযুঘদি সম্পূর্ণ স্চ্চ হইত তাহা হইলে 'কুধ্য কিরণ আরও 
গ্রথরভাবে ভূমিতলে পতিত হইতৃ। 


বায়ুর প্রবাহ । 


নাঁন। কারণে বায়ুমণ্ডল বিচনিত হয়, তখন সেই এ্রবহমান বাঁ 
আমর স্প্শেরন্ডিয় দ্বার) অনুভব করিয়া থাঁকি। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
ভিন্ন গ্রকাঁর বায়ুর ভার এবং সূর্ষ্যোত্তাপ বাঘু বহনের জর্বগ্রধান 
হেতু । যে স্থলে বায়ুর ভার অল্প সেইস্থানে, অধিকতর বাঁধুভার বিশিষ্ট 
স্থান হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়! থাকে। এইজগ্ত সমুদ্র বাদ হইতে 
উচ্ছভূমিতে বায়ু প্রবাহিত হয়। সমুদ্র হইতে ভূমির দিকে বাুর গতি 
হইবার অপর কারণও আছে। কুর্ধ্যতাপে ভূমি যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় 
অন্ন তত শীঘ্র উত্তপ্ত হুয় না। যথন তুমি উত্তপ্ত হয় তখন তছুপরিপ্ত 
বাু তাপ সংযোগে লঘু ও বিস্তৃত হওয়াতে উর্দীদেশের অপেক্ষাকৃত 
শীতল বায়ু ভেদ করিয়া উতিত হয়। (মন শোলা জল অপেক্ষা 
লঘু বিয়া জলে ভাদিয়! উঠে সেইরূপ লঘু বাযু ঘন বায়ু ভেদ 
কক্িয়া উ্িত হয়। তখন প্র বায়ুর স্থানাধিকার করিবার জন্ত 
অপেক্ষাকৃত শীতল বাধু সমুদ্র হইতে বহিতে থাকে । এইজগ্ এ্রীস্স- 
কালে গ্রবল রৌদ্রের পর অপরাহ্ণে প্রবল দক্ষিণ বায়ু আমর! সুস্ঠুভব 
করিতে গারি। আবার যখন বাত্রির্বলে ভূমি শীল হইতে আরজ 
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হয় তখন তছুপরিস্থ বায়ু শীতল হওয়ায় আর উর্ধাদেশে উঠিতে পারে 
না, তথন ক্রমে বায়ু গ্রবাহ কমিতে আরম্ভ করে। 

প্মন্সুন্‌ বা আর্তব বাধু প্রবাহিত হইবার কারণও সুর্ধ্য-কিরণ। 
আমরা দেখি বৎসরের মধ্যে কক মাস উত্তর দিক্‌ হইতে বাধু 
প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট মাস দক্গিণ দিক্‌ হইতে বাঁহতে থাবে। 
এতাদ্দেশে দক্ষিণ দ্রিক হইতে বাষু প্রবাহিত হইবার তিনটী কারণ। 
গ্রথম ছুইটা ব্ণিত হইয়াছে ; অর্থাৎ সমুদ্র অপেক্ষা উচ্চভূমিতে বাধুর 
ভার অল্প বণিয়া সমুদ্র হইতে স্থলমধ্যে বাধু গ্রধাহিত হয়, এবং ভূমিস্থ 
বাফু সমুন্রস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত ও লু হওয়াতে সমুদ্র বায়ু 
স্থলোপরি সঞ্চালিত হয়। আমাদের বঙ্গদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, 
তজ্জন্ত তথা হতে দেশ মধ্যে বায়ু গ্রবাহিত হইয়া থাকে। তৃতীয় 
কারণ কুষ্যের উত্তরায়ণ গতি) সুর্য বিযুব রেখার উত্তরাংশে যথন 
অবস্থিতি করে, তখন তাহার তাঁপ উক্তস্থানে সরলভাবে পতিত 
হওয়ায় তথাকার বায়ু বিযুব-রেখার দক্ষিণস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু হয়, 
স্থতরাং উপরে উখিত হয়) তখন দক্ষিণ গোঁলার্ধ হইতে বাধু উত্তর 
গোলার্ধের দিকে বহিতে থাকে । এই বায়ু গতিকে দক্ষিণ-পূর্ব 
মন্দন্‌ বা দক্ষিণাবর্ত বাষু কহিয়া থাকে। উক্ত ভ্রিবিধ কারণে যে” 
দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, শীতাগমে উহার ছুইটী কারণ উপস্থিত 
থাকে না; এই কারণে তখন দক্দিণ বাফু ন। বিয়। উত্তর বাবু প্রবাহিত 
হয়। যে দুইটা কারণ উপস্থিত থাকে ন| তাঁহ। বিবৃত হইতেছে । 
যখন বিষুব ধেখার দক্ষিণ ভাগে হুর্য্য অবস্থিতি করে অর্থাৎ যখন স্যর 
দক্ষিণায়ণ গতি হয়, তখন সেই অংশের বায়ু হুর্যাতাপে লঘুককত হইয়া 
উদ্ধীদেশে ধাবিত হয়, সুতরাং তখন উত্তর গোলার্দ-হইতে বায়ু দক্ষিণ 
গোঁলার্দে প্রবাহিত হয়। উত্তর বাষু বা উত্তর পশ্চিম মন্দূন্‌ হইবার 
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তত শীঘ্র শীতল হয্বন। ; এইজন্য শীতকালে সমুদ্স্থ বাযুভূমিস্থ বাষু 
অপেক্ষা লঘু হওয়াতে ভূমি হইতেই সমুদ্রভাগে বায়ু প্রবাহিত হয়। 
ইহাতেও উত্তব বায়ু আমরা অনুভব করিতে পারি। 

ফেধল অপর কারণটী অর্ধদাই বিদ)মান্‌ থাকে $ অর্থাৎ নধুর্জো- 
পরি বায়ুর তাগ অধিক বলিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভারবিশিষ্ট ভূমিতে 
তাহ! প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই একটামাত্র কারণকে 
উপরোক্ত দুইটা কাধণ অবন্তই পধাজিত করিতে পারে । তাই কাণ্তিক 
মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যস্ত চারিমাস আমরা উত্বর- বায়ু প্রাপ্ত হহ। 
কিন্তু উত্তর বায়ু বহিবার বিপরীত কাবধণটী সর্বদ| বাধা গ্রদান করায় 
উপরোক্ত ছুইটা কারণ সত্বরই ধবংদ পাইয়া! থাকে, তাই বৎসরের 
মধ্যে আট মাস দক্ষিণ বামু বহিয়া থাবে | 


ঝটিকা । 


বাছু নানা কারণে সময়ে সময়ে গ্রবলবেগে প্রবাহিত হয়) তখন 
বাখুর গতি শ্রধণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যদি বায়ু প্রতি মেকেণডে 
৩* গজ গমন করে তথনই প্রবণ বায়ু কহ গিয়া থাকে কিন্তু ঝাটিকার 
-, সময় কখন কথন বাঁুর গতি গ্রতি ঘণ্টায় ৭০/৮০ মাইগ পধ্যস্ত দেখ! 
গিয়াছে। তখন কি ভয়ঙ্কর ব্যাপাঁণ সংঘটিত হয় তাহ! অম্নুমান কর । 
্বশ্নকাল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বুগ্চ ও অট্টালিকা সমুহ ভূমিসাৎ হইয়। 
পড়ে। এক একবার যে ঝটুকা বা প্রবাহ উপস্থিত হয় তাহাতে 
স্ববৃহৎ অশ্খখ ও আত্রাদি তরু এত সত্বর ও সহজে মূল সমেত উৎপাটিত 
হুয় যে, বোধ হয় যেন বালকের! জীড়াচ্ছলে ছত্রাক মমুহ (বেডের 
ছাতা) উৎ্পাটন করিতেছে, আগাদের দেশে কএকবার উক্তর্নূপ 
তরন্কর ঝড় হইয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে সন ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসে 
যে ঝটিকা হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা ভর়ঙ্বরু'। এ দিন গ্রাতঃকাল হইতে 


ঃ 


বিশ্ব-বৈচিত্রয। ১৪৩ 


ঝটকা আর্ত হুইয়। সমস্ত দিন অবস্থিতি করে। এ খড়ে কত 
লোকের ধন ও প্রাণ বিনষ্ট হ্হস্সাছে ভাহার , ইয়ত্। নাই। কএক 
বৎসর গত হুইল চট্টগ্রাম প্রদেশে ভয়ন্কর ঝড় হওয়াতে বহুদংখ্যক 
ম্থষা জীবন হারাইয়াছে। ঝটিকার সময় বাঁযুর বেগ এতই এবল 
হয় যে, বড় বড় জাহাজের স্থুল লোহ শৃঙ্খল সমূহ পরম্পর ঘর্ষণে বিচ্ছন্ 
হইয়া যায়, এবং জাহাজ নিরাণ্ধ হইয়। যথেচ্ছভাবে বিতাড়িত ও 
বিগষ্ট হইয়। থাকে । এইপ ঝঁটিকণক ইংরাঁজীতে সাইক্লোন কাহিয়া 
থাকে, কারণ সেঙ সময় বাধু গ্রবাহ ঘড়িব কাটার মত চতুর্দিক্‌ 
ঘুরিয়া৷ আইসে। “সাইক্লোন” অর্থ প্রদক্ষিণ গমন। অপর প্টর্ণেডো” 
নামে এক গ্রকার ঝটিক। আছে তাহাও অতীব ভগঙ্কর। যেন একট! 
বৃহৎ বাযুস্তস্ত অতিবেগে প্রধাবত ভইয়। স্বীয় পথস্থিত সমশ্ত পদাথকে 
সন্থার্জনী পরিশোধণবৎ অপনলারত, বিঘৃধিত বিচুর্ণ করিয়া থাকে। 
টর্ণেডোর ক্রিয়। যেন ভৌতিক ক্রিয়ার মত বৌধ হয়। হঠাৎ আসিয়া 
দেশের এক স্থান দিয়। নিমেয মধ্যে চলিয়া যায়। ইহাতে নিমেয মধ্যে 
উহার পথস্থিত বৃক্ষ ও অদ্টা'লকাদি স্থানচ্যুত হইয়! নানা স্থানে গিয়! 
উপস্থিত হয়; গো, মল্গষ্যাদিও বায়ুর সহিত উড়িয়া কোথায় গিয়া 
পতিত হয় তাহাধ ঠিকানা থাকে না। বৃহৎ বৃক্ষাদি সমুল উৎপাটিত 
হুইয়া বহুদুয়ে গমনপুব্বক হয়তো লম্বভাবে অপর বৃক্ষাদিকে আশ্রয় 
কারিয়া অবস্থিতি করে। অনেকে গরু গ্রভৃতির উড্ডয়ন অগভ্তব মনে 
'্াগিতে পারেন, কিন্ত ধাহারা ঢাকার বিগত উর্ণেডে। ঝঁটিকার ক্রিয়! 
প্রত্াক্গ করিয়াছেন, তাহারা অবশ্তই ম্বীকার করিবেন যে ভগবানের 
বিশ্বরাজেয উহাও মভ্ভবপর | আশার, আগাদের দেশে অজ্ঞ লোকের! 
যে ডাকিনীর "গাছ-চালার” কথ! কহিয়! থাকে তাহারও মুলে সত্য 
আছে ইহা বুঝিতে হইবে। তাহারা কছে ভাকিনীগণ মন্ত্রে এক 
স্থানাইইতে বুহৎ বৃক্ষ চালিয়! নই অপর বহু দূরতর স্থানে সংস্থাপিত 
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করে। বোধ হয় র্ণেভোর ক্িয়ায় লোকে সহসা কোন বৃহৎ বৃ্ষকে 
স্থানচ্যুত হইতে এবং 'অবৃক্ষ গানে বৃহৎ বৃক্ষ সহমা উপস্থিত হইতে 
দেখিয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবে। উর্ণেভোর গতি 
অগ্রশস্ত স্থানৈর মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে, এই কারণে তাহার দ্ধই 
গার্খে কোনরূপ ক্ষতি দৃষ্ট হয় না। | 


জলত্তস্ত। 


পুর্বোক্ত উর্ণেডো ঘুণিবাধুর ক্রিয়া। যখন নাঁনাদিক্‌ হইতে বাস 
প্রবাহ আসিয়। উপস্থিত হয় তখন উহার পরজ্গর আহত হইয়া গমন- 
পথাভাবে উর্ধাদিকে উত্থিত হয়) এই সময় বাষু অতি গ্রবণবেগে 
ঘুমিত হইতে থাকে এবং গ্তস্তবৎ উর্দগামী হয়। ক্রমে এই বাযুস্তস্ত 
প্রধলবেগে একদিকে ধাবিত হইতে থাকে ) ইছাতেই |পুর্বোপ্ত দূর্ঘটনা 
সংঘটিত 'হইয়া থাকে। আমরা কখন কথন ঘূর্ণমান বায়ুর ক্রিয়া 
সামান্তভাবে দেখিতে পাই ; কখন ধখন এরূপ দ্রেখা যায় যে ভূমিস্থ 
ধূলি ও গুফ পঞ্জাদি খুরিতে ঘুরিতে উর্দেভাগ্নে বহুদূর উখিত হয়। 
সমুদ্রেও কখন কথন হুদ এবং নদীতেও ঘূর্ণমান বাযুদবারা আশ্চর্য্য দৃ 
_মসুৎপন্ন হইয়া থাকে। কথন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে ঘুর্গমান প্রবল 
বায়ু সমুদ্রোপরিস্থ মেঘমণ্লে গাগিয়া৷ ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইতে থাকে। 
ইহাতে বোধ হয় যেন মেঘের কিয়দংশ হস্তিশুণের গ্ঠায় নামিয়া 
আইনে; সেই লময় অবতীর্ণ ঘূর্ণমান. বায়ুর বেগে সমুজ্লেরও 
কিয়দংশ গুপ্তবৎ উত্থিত হয় ও পূর্বোক্ত অবতরণশীশ মেথের সহিত 
সংযুক্ত হয়। ইহাতে বোধ হয় যেন মেঘখালানপ ছাদ হইতে সমুদ্র 
পর্য্যন্ত সস: সংগঠিভ . হইয়াছে। এইঘৃম্ত অতি চমৎকার, কিন্ত 
উহার মূলভাগে বায়ু ভয়ঞ্কর বেগে ঘুরিতে থাকে, এইজন্ সমুদ্রগামী 
জাহাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক হইয়া থাকে । . এই জণস্তস্ভ এক 


বিশ্ব-বৈচিত্রা। ৯১৪৫ 
লয় অনেকগুবি মমূত্পন্ন হইতে পারে এবং উহাদের আকৃতি 'অবখাই 
ঠিক লথভাবে না হইয়া বক্রভাবে হেলিয়া দুখিয়া বাযুবেগে চলিতে 
খাকে। ধীস্তপ্তের মধ্য ভাগ শৃষ্টগয়, অতএব উহ্থা ঘেন চিনির নলের 
মত। এ সমস্ত জলত্তত্ত এইনধপে বহুদূর ভ্রমণ পূর্ব ক্রমে বিচ্ছিন্ন 

হইয়া যায়) এক একটা অবন্তগ্ডের দৈর্ঘাও সামান্ত ছে) কথন 
কখন ছয় সহঅ ফুটু পর্যন্ত উন্নত হইতে দেখা [গয়াছে। 





ভারতবর্ষে পৌরাণিক পঙ্ডিতগণ কহেন যে ইন্দ্র সমুদ্র-গভোৎপন্ন 
বয়াৰত নামক: হত্তীর উপর. আরোহণ পূর্বক বশ্রহত্তে গমনাগমন 
ফরেন, তাহার! আবার ইজ্জকে মেববাহনও কহিয়া'থাকেন।. ইহাতে 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে মেঘসমূহযর হিন্দুগণ হস্তার সহিত অভেদ কল্পনা 
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করিয়াছেন । জ্লস্তান্তের সময় মেথ্মগ্ুলের শুজ্বৎ অবতীর্যামাণ অংশ 
দেখিয়াই বোধ হয়, তাহারা মেঘকে হব্তিবিশেয বলিয়া বর্ণন1 করিয়াছেন 
এবং সিদ্ধীস্ত করিয়াছিলেন যে শুগুদীরা উহার! সমুদ্র ভইতে শাল ' 
উত্তোলন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে। পুরাণে এরূপ বর্ণনা 
থাকিলেও গববর্তী গঙ্ডিতগণ কহিয়াছেন। যে কৃর্ধ্য হইতে বৃটি হইয়া 
থাকে ) কুর্ধ্য পৃথিবী হইতে যে রস শোষণ করেন তাহ! গুনবায় বুষ্টিকধপে 
নিক্ষেপ করত বুল উপকার সাধন কবেন। “ইন্র” শবের ঝুৎপত্তিপন্ধ 
অর্থ ধিনি পরম এশর্যবান্‌ এবং “্ধীরাবত” শব্দের অর্থ সমুঞ্োৎপঞ্প ; 
ইহাঁতে মেঘ যে সমুদ্রোৎপয় বন্ব তাহা হিন্দুরা শ্বীকার করিয়াছেন । * 
আমাদের এতদেশে জলন্তস্ত অবস্তই গ্রায় কেহ দেখেন নাই। 
কিগ্ত কখন কখন নদীমধ্যে জলপ্তস্ত উৎপন্ন হইয়া! থাকে । শুনা যায় 
এক সময়ে কলিকাতার সমীপবর্তী' ভাগীবখীজলে ও এ নগরেব পূর্ব 
দিকৃস্থিত ধাপানামক ভ্রদে এক দিনেই জলস্তত্ত সমুত্পর হইয়াছিঞ্য। 
লোকে এবপ অদ্ভূত দৃশ্ঠ দেখিয়া অবশ্যই মহা বিশ্মিত হইয়াছিল। 
ঘূর্ণমান বাঁযুর ক্রিয়ার আরও অনেক আশ্চর্যা ঘটন! সংঘটিত হইতে 
গাবে। জনম্তস্ত উৎপন্ন হইবারকাঝে অলস্থিত মত্তাদিও প্রাবল বাযু- 
বেগে উর্দাগামী হটয়া স্থানাস্তরে পতিত হইতে পারে। ইহাতে লোকে 
মতন্তবর্ষণ ও কর্কটবর্ষণ সন্র্শন করিয়। পরম বিশ্মিত হইয়া] থাকে। এক 
সময় তেকত্বর্ষণও হইয়াছিল । ঘূর্ণমান বাঁযুব গ্রতাবে তৎমহ সকল 
গথুবস্তই উর্দগাঁমী হইতে পারে, ইহাতে রক্বৃষ্টি হওয়াও অপ নয়। 
এক স্থানে বহুল পারমাণ বন্ধু বৃষ্টি হইয়াছিল) ঘূর্ণমান বাঁযুর প্রভাবে 
এক দুরতর স্থানস্থিত রজকালয় হইতে উত্ত বন্ত্র সমুহ উর্ধগামী 
হইয়াছিল। তাঁহারা বস্ত্র মমূহ শুদ্ধ করিবার জন্ত ভূগিতে বিস্তার করিয়া! 
রাখিয়াছিল। হঠাৎ বাঁয়ু উখিত হইয়া দশ্থযবৎ ব্াগুপি হরণ করিয়া 
লইয়াগ্িয়াছিল। লা রি 


আস্তরীক্ষ-জল । 
মেঘ ও বুষ্টি। 


হ্যাকিরণে পৃথিবীস্থিত বারি শুদ্ধ ও অনৃগ্ত হইতে দেখা যায়, 
তাহাতে প্রথম বোধ হয় যে জল্টা একেবারে নষ্ট হইয়! গেল । কিন্ত 
বাস্তবপক্ষে তাহার কণামান্রও নষ্ট হয় না? তাপ প্রভাবে জল অভি 
বিস্তৃত হইয়। অতি হুক্ষারূপ ধারণ করতঃ অভ্তরীক্ষে গিয়। বাযুর মভিত 
মিশ্রিত হয়, তখন উচ্বার সত্ব! ইন্দ্রিয় ছাবা প্রতাক্ষ করা যায় না। 
চক্ষুব.অগোচর অতি সুঙ্মা উক্ত গ্রকাঁর জলকণ! সুহকে জলীয় বাষ্প 
কহিয়া থাকে। এ জণীয় বাণ্প বায়ু পহযোগে বু উর্ধে উঠিলে তথাকার 
শীতল বাঘুর সংস্পর্শে স্ুচিত হইতে আরম্ত হয়। পুর্ধে কথিত 
হইয়াছে যে নিশ্স্থিত বাতু অপেক্ষা উপরে যত যাওয়! যায় ততই বায়ু 
শীতণ হইয়। থাকে । এই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জলীয় খাম্প শীতল 
ও সম্কুচিত হইয়া! অতি কুঙ্ম জলকণারূপে নয়নগোচর হয়, কিন্ত 
যতক্ষণ বাঁঘুর সহিত সমান ভার বিশিষ্ট থাকে ততক্ষণ বায়ুর সহিতষ-্প 
বিচলিত হয়। এই প্রকার সুশ্ম জলকণ! রাশীক্কত হইয়া! যখন বায়ু 
সহ বিচলিত হইতে থাকে তখন তাহাকেই মেঘ কহে। মহাকবি 
কালিদ্বীস কহিনাছেন, “মেঘ-ধূম, জোতিও, সলিল, ও মরুতের 
সগলিপাত,* কিন্ত মেঘে জল ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ ই নাই; সেই মেঘে 
তড়িত নামক জ্যোতির্শয় পদার্থ দেখ! যাঁর বটে, কিন্তু জলেও তড়িত 
পদার্থ অবস্থিতি ফরে) আর বায়ু মেঘের এরুটা অংশ নয়, কেবল বায়ু 
দ্বারা মেঘ আকাশে অবস্থিতি করে ও বিচলিত হয়। আর, মেঘে 
ধূর্মের কোন সংস্পর্শ নাই ) করুষ্ঠাদি দগ্ধ করিলে যে ধুম উিত হয়, 
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তাহা আর কিছুই নয় দহ্খান কাষ্ঠাদিরহ অতি হুশ অংশ মাত্র) 
য্দিও তাহার সহিত জলার বান্প মিশিত থাকতে পান্ধে বটে, কি্তু 
ধুম দ্বারা যে মেঘের শরীর গঠিত হয় তাহা |মথা।। তবে হহ। কিছু“ 
অমভ্তব লয় যে ধুম বাধু গহ বন্থউদ্ধে গমন করিয়া মেখের সহিত 
মিআিত হইতে পারে না। মেঘে আরও শীতঞ বামুর গরবাহ আদিয়! 
লাগিলে তাহা আরও সন্কুচিত হুয় ও ক্রমশঃ জল-বিন্দুরূপে পরিণত 
হইতে থাকে) তখন ভারী হওয়াতে বাযুআর উহাকে বহন কিতে 
পারে না) কাজেই তথন পৃথিবীর আকর্ষাণে আকুষ্ হইয়া ভূতলে বুষ্টি* 
রূপে গতিত হয়। ওহাতে অধিকতর শীত বাধু লাগলে কঠিন 
বরফ-থগুরূপে গতিত হইতে থাকে, উহ্হাফেই শিলা-বুষটি কহে। 
অতএব দেখ হুর্ধ্য পৃথিবী হইতে যেজল আকর্ষণ করেন, তাহাই 
আবার পৃথিবীতে পতিত হয়। 
সমুদ্রই মেঘোৎপত্তিব সর্ধগরধান খারণ; ইহা হইতেই ছুরি 
পরিমাণ জলীয় বাণ্প সমুখিত হইম্সা থাকে । মেঘ সমূহ এধানতঃ 
তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। গ্রথমতঃ যে সকল মেঘ খণ্ড খ্ও ভাবে 
, আকাশে বিচরণ করিতে থাকে এবং গুত্রবর্ণ দেখায় তাহাদিগকে এক 
' শ্রেণীতে সন্ষিবেশিত করা যায় ; এই মেঘে বৃষ্টি, বিছযৎ বা ঝ্জাঘাত দু 
হয় না ইহা অত্যন্ত উদ্ে অবস্থিতি করে। ধেদুন ধন সহযোগে 
৭০৭৯ গুর্জ উপরে উঠিলেও দেখ! যায় যে, এ সকল মেঘ পৃথিধী হইতে 
ধত উর্ধাস্থিত বোধ হয়, ?ম স্থান হইতেও ওত উর্দান্থিত খ্ধ চয়। 
অতদুর উপরে বাষু অবশ্যই আভ শীতল এবং এ দকল মেঘ থু থা 
তুষার কণাময় হইয়া খাকে। এই সকল মেঘ শরৎ ও বসস্তকালে 
প্রচুন পরিমাণে দেখা গিয়া থাকে। ইহাকে খণ্ডিত মেঘ কহ! যাঁয়। 
দ্বিতীয়তঃ পর্বত শ্রেণীর গ্তায় স্তপাঞকার মেঘরাজি প্রতিক্ষণ যে নান! 
আকার ধারণ করে তাহাকে অপর “শ্রণীর মধ্যে পাতিত বাঁ যায়। 
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তৃতীয়তঃ হুর্ধ্যান্ত ও হূর্ধোদয়ের সময় নানাবর্ণে বিভূষিত এক প্রকার 
মেঘ দুষ্ট £ইয়। থাকে । এই ভিন প্রকার নেঘই ব্ষণ পরিশুগ্ঠ | 
অপর যে চতুর্থ প্রকার মেঘ তাহাতেই বুষ্টি হয়) তাহা পৃথিবীর 
অধিকতর নিকটে অবস্থিতি করে। ইহা ভূতল $ইতে ৩০ গজ হইতে 
৫০৭০ গজ পর্য্যন্ত উর্দে অবস্থিতি করিয়া! থাকে। 

মল দেশে সমপরিগাণ বৃষ্টি হয় না বিষুবরেখার সন্িহিত স্থানেই 
অধিক বৃষ্টি হইয়া থমকে । ইহার কারণ এই যে এ সকল স্থানে ুর্যের 
গ্রাথর কিরণে অধিক্তম সামুদ্রিক জলীয় বাণ্প সমুখিত হইয়া থাকে। 
মেঘ পর্বত শূর্ণকে প্রাপ্ত হইলে অতি শীঘ্রই বুষ্টিরূপে পরিণত হইয়া 
থাকে। হিমালয় পর্বতের যে স্থান সমুদ্র হহতে ৪০০* ফুটু উন্নত, 
তথায় সব্বাপেক্গা। অধিক বুষ্টি হইয়া থাকে। হিমালয় গ্রদেশে বর্ষা- 
কালে ৭৫ ইঞ্চি হইতে ১০০ ইঞ্চি পর্যন্ত বুট পতিত হয়। পর্বতের 
অভুযুচ্চ গ্রদেশে বর্ষণকারী মেঘ উথ্িত হয় না। এইজন্য যাহারা 
উক্ত স্থানে অবস্থিতি করে তাহাগা। মেঘ করিয়াছে কিনা, বৃষ্টি হইতেছে 
কিনা তাহা নিকনগুথে দর্শন করিয়া থাকষে। এইজন্তই কালিদাস 
কহিয়াছেন যে, সিদ্ধগণ বৃট্িতে উদ্বোজত হইলে গিরিৰ শৃর্মদেশ আশ্রয় 
কধিয়া থাকে । এবং ইংরাজী কবি গোল্স্মিথ, কহিয়াছেন যে দাধুগণ 
উদ্চ পর্বত সদৃশ; কারণ সাংমারিক চিত্তীরূপ মেঘ তীহাবের হদয়দেশ 
পর্যন্ত স্পর্শ করে, কিন্তু তাহাদের মলোরূপ শৃঙ্গ সর্ধদাই ভগবৎ- 
ভাবনরগ ুধ্যালোকে চিরকাল প্রদীপ্ত থাকে। 

পৃথিবীর সমীপস্থ বাযুমধ্যে যে জলীয় বাম্প থাকে তাহা সহসা 
শীতল হইলেই কুফা সগুৎপন্ন হয় মেঘ ও কুঝটিবা একই পদদার্থ। 
অধিকতর শীতল হইলেই শিশির-বিন্দুরাপে পতি হয়; আরও অধিক 
শীতল হইলে ভুষারকণারূপে পতিত হইতে থাকে । আমাদের দেশে 
তুষার পতিত হুয় না, তাহার কাঞ্চণ, এদেশ শীতকালেও তত শীতল হয় 
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না। যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে সেদিন শিশির গতিত হয় না ও 
্রীন্ন অধিক হইয়! থাকে । ইহার কারণ এই কুর্যযান্তের পর স্ুর্ষে্াত্তাপে 
তাপিত ভূমি হইতে ভাপ উ1খত হইয়া যাইতে পারে না এই জন্ত বায়ু 
শীতল হইতে পারে না। আত্তরীক্ষ জলের মধ্যে বৃষ্টিজলই সর্ববগ্রধান। 

বৃষ্টির প্রভাবে পৃথিবীতে নান! শ্ুভাগ্ডভ ঘটন। সংঘটিত হইয়া 
থাকে। উদ্ভিজ্জ, নদী ও জীবগণের জীবন গ্রধানতঃ বৃষ্টির উপরই 
নির্ভর করিয়া থাকে। যেবারে আমাদের দেশে কৃষ্টি স্বল্প হয় সেবারে 
শশ্তাভাবে যে কিন হাহাকার উখিত হম তাহা গকলেই বিদ্দিত 
আছেন। বৃষ্টির জলেই নন্দী সরোধরাদির উৎপত্তি ও স্থিতি বলিতে 
হইবেক | পর্বতে প্রচুর বৃষ্টি পতনেই নদীর প্রথম জন্ম হইয়া! থাকে; 
পর্বতন্থ জল বেগে নিয় ভাগে আসিয়া, নানা স্বানের নান। জলজোতের 
সহিত মিলিত হইয়া! ক্রম্মঃ বিপুলাদী তর(ঙণীরূপে সাগর-গামিনী 
হইয়া থাকে। বুষ্টিজল ভূমিতবে পতিত হইলে তাহার তুরিভাগ 
ভূমিমধ্যে শোধিত হইয়া থাফে। ইহাতে যখন হ্ৃর্্যতাপে নরদীসরো" 
বরাদ্ির জল গুষ্ধ হইতে থাকে, তথন উক্ত শোষিত জঞঙ ভূমির নিয়ন্থ 
সঙ্গ নলবৎ পথঘ্বারা প্রবাহিত হইয়া নদী বা সরোবরে প্রবিষ্ট হয় 
ইছাতে শ্রীষ্মকালেও জীবগণ জলের অভাব অগ্ভব করিতে গারে না। 
আবার বৃষ্টিজদে সময়ে সময়ে মহা অনিষ্টও উৎপন্ন হইক্ষা থাকে । 
এ নকল অনিষ্টের মধ নদীর ধন্যা। অতীব ভয়ঙ্কর । 

যখন পর্ধতাদিতে বহুল বাক্িবর্ষণ হয়, তখন সেই জলরাশি অবতীর্ণ 
হইয়। নদীথাভ মধ্যে প্রবেশ করে। যদি নদীথাতে এ সমস্ত জলের 
সংকুলান না হয় তাহা হইলে উভয় কুল বহুদূর পর্যযস্ত জলমগ্ন করিয় 
থাকে। ইহাতে গ্রাম ও শস্তক্ষেত্রাতরি বিনষ্ট হইয়া যাঞ। , এই অনিষ্ট 
নিবারণের জন্ত লোকে নদীর উভয় কুলে বাধ বা উচ্চ সৃত্তিক্ুর পাড় 
প্রস্তত করিয়া থাকে । কথন কথন[প্রবল জ্লবেগে বাঁধের কোন স্থান 
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ভগ্ন হইলে, সেই স্থান দিয়া অতি প্রবলবেগে জলগ্রবাহ গ্রামাভিমুখে 
ধাবমান হয়, এবং যাহা কিছু সম্মুখে পায় ভাসাইয়া ইয়া! যায়। যে 
স্থানে জল বেগে বাঁধ ভগ্ হয়, 'সেই স্থানে এক নূতন নদী দমুৎপল্ন 
হইয়া থাকে । এই নদীকে হান! কহিয়া থাকে। 


বিছ্যুৎ ও বজধ্বনি। 
জগতের সকল পদার্থেই তড়িৎ নামে এক তেজ বর্তমীন থাকে, 
ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা তাহ! পরিষ্কুট হয় ও মন্তুয্যের ইন্জরিয় গোচর হইয়া 
থাকে । তড়িতের তেঙ্ত ওতি ভয়ঙ্কর, যখন পরিহ্কট হয় তথন উহার 
তুল্য তেজ আর কোন পদার্থে দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি অপেক্ষাও ইহার 
তেজ বছণ্ুণে অধিক । এই তড়িতের ছুই ধিগরীত গতি আছে; তাহার 
একটীকে সংযোক্জক তড়িৎ ও আগরটাকে বিয়োজক তড়িৎ কহিয় 





থাঁকে। যে পদার্থে তড়িৎ পরিগ্ষ,ট হয় সেই পদার্থের নিজের দিকে যে 
তড়িতের গতি তাহাকে সংযোজক, ও সেই পদার্থ হইতে যে তড়িতের 
অস্থান্বু গতি তাহাকে বিয়ে।জক তড়িৎ কহিয়া থাকে। যে গকল পদার্থের 
পরমাধু সমুছ ক্রমশঃ দুরবিদ্ষিপ্ত হয় অথব! পরম্পর সন্নিকটবর্তা হয়, 
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তাহা হইতে মহজেই ভড়িৎ পিষ্ট হইয়! থাকে । এই জঙগ্ জল। ধাতু 
ও বায়ু হইতে সহজেই তড়িৎ পরিচ্ষ,ট হ্য়। অস্তরীক্ষ্থ থায়, মধ্যে বহুল 
পরিমাণ তড়িৎ অধস্থিত্তি করে, কিন্তু তাহা আমধ1 গত্যক্ষ কগিতে 
পারি না। যেমেঘে বিছুৎ ও বজধ্বনি হুয় তাহাতে ভূরি-গরিমাণ 
তড়িৎ অবস্থিতি করে। এ্ী তড়িৎ উভয় জাতীয় এবং বহুদুরস্থ পদার্থের 
উপরও স্বীয় ক্রয়! প্রদর্শন করিয়া থাকে । এইজগ্। আধা গময়ে 
যে সকল পদার্থে তড়িৎ অগ্গভূত হয় নাই, মেঘের সময়ে তাহাও অত্যান্ত 
তড়িৎ-ময় হইয়া উঠে। মেখস্থ সংযোজধ তড়িৎ "কর্তৃক ভূমধাদ্র 
পদার্থের সংযোদ্গক তড়িৎ আকৃষ্ট হইগ্লা থা এবং মেঘস্থ বিয়োজক 
তড়িৎ ভূগর্ভের দিফে আনীত হয়। যে তড়িৎ ভূগর্ভের দিকে আনীত 
হয় তাহার স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত সংযোজক-তড়িৎ তাহার 
দিকে ধাবিত হইবারু চেষ্টা ফবে। এই তড়িৎ নানাবিভাগ হইতে 
আগমন করিয়া একত্র মালত হইতে উদ্যত হয়, কিন্ত আস্তরীক্ষ বায়ু 
ও মেঘকণাসমূহদার: বাধা পাইয়া খাকে। যখন তড়িতের প্রবলতেঞ্চ 
উদ্ধত বাধাকে অভিভূত করিয়া একত্রীভূত হয়, তখনই আমরা ধিদ্বাৎ 
দেখিতে পাহ ও বজধ্বনি শুনিতে পাই । আলোক ও শব এক সময়েই ' 
স্মুডূত হয় বটে, বিস্ত শবা অপেক্ষা আঞোকের গতি জ্রুত, এই জঙ্ঠ' 
অঙেবিহ্যৎ দেখিতে পাই ও কিয়ৎগণ পরে শব গুন] ঘায়। যে খিছ্যুৎ 
বা বিয়োজক তড়িৎ ভূমির দিকে আগমন করে তাহা তিন গকাৰ, 
উহীর মধ্যে গ্রথম দুই প্রকার অভিজ্যণস্থারী কিন্ত তৃতীয় একার 
তড়িৎ কিছু দীর্ঘকাগ অবস্থিত্বি করে। এই শেযোক্ত গ্রক্চার তড়িৎ 
অগ্জিগোলকের মত আক্কৃতিবিপিষ্ট এবং অক্টরালিকা ও বৃক্ষাদির উপর 
বয় ক্রিয়া গ্রদর্শন করাইয়া থাকে। 

৯৭৪৭ খুষ্টব্ের ৪ঠা নবেব্বর, অঞ্টেগ, নামক এক ইংলাীয় অর্গ্ব- 
যামের নাবিকণণ উত্তর অমুত্রে উদ্ত জাহাজ হইতে এক আশ্চর্া দৃহ 
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অবলোকন করিয়াছিল। তাহারা দেখিল এক বৃহৎ গোলাক বি কিধি 
নীলের আভাধুক্ত ঘেন এক আাগ্লিপিও সমুদ্রে জলের উপর গল়াইতে 
" গড়াইতে জাহাজের দিকে আমিতেছে। তখন আকাশ পবিষ্কার ছিল 
এবং তখন সগম্ধ দিবা ছুই গ্রহের কিঞ্চিৎ পুর্ব । জাহাজ হইতে 
যখন অল্প দুরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সহসা এ অগ্িপিওবৎ 
পদার্থ সমুদ্র হইতে উপরে উাথত হইল এবং মধাস্থ বৃহত্বম মাস্ভুধের 
অগ্রভাগে অতি ভীষণ শব্দের সহিত অবতীর্ণ হইল। মান্লট। 
অগ্রভাগ হইতে মূল পধ্যত্ত বিদীর্ণ হইয়া গেল। পাঁচজন নাবিক 
অটচতন্ত হইয়া পড়িল, তাহার মধ্যে এক জন অতিশয় দগ্ধ হুইয়াছিল। 
যখন এ তড়িৎ-গোলক শনৃষ্ঠ হইয়া গেল তখন অত্যন্ত গন্ধকদাহের 
স্থায় গন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল । 

৯৮২৬ খুষ্টা্ে এক ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনির পর কুকুট-ডিথবপরিগাণ এক 
অগ্িগোলক ভ্যান্‌ ডার্‌ শ্মিমেন্‌ নামক এক শুদ্রগোকের অট্টানিকায় 
প্রবেশ করে। ভদ্রণোকটী যে গৃহে বসিয়। ছিলেন, শ্ ঘাগিগোলকট। 
সেই গৃছের মন্থণ মেজেব উপর দিয়! যেমন ইদুর চ্িয়] যায় তব্দপ গমন 
কৰিয় সিঁড়ির মধ্যে নামিল এবং একেবারে নীচে অবতীর্ণ হইয়! অদৃ্ঠ 
হইল। ইহাতে কোন ক্ষতি লক্ষিত হয় নাই । 

১৮৬৭ খুষ্টাবে ৮ই ফেব্রুয়ারি বিশাতের এক স্ষুলবাড়ীতে বজাথাত 
হয়। বেলা ১|*টার সম্য় যথন বালকের! আহারাস্তে গল্প করিতে 
ছিল তখন মংসা ভাহাদের মধ্যে খড়ি, কাঠঠথও ও প্রস্তরথঙ্ পতিত 
হইতে লাগিল। অত্যন্ত গোণযোগ বাড়িয়া গেল এবং একটা ছোট 
অগ্নিপিও চেয়ার বেঞ্চ গরড়ৃতির নীচে দিগ্না আসিয়া শিক্ষকের নিকট- 
দিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে শিক্ষকের পরিধেয় কিঞিৎ দগ্ধ হইল । 
উত্ত শিক্ষকের খু একটা ল্যান্পের নীচে দণ্ডায়মান ছিপ, সে সহস। 
মৃত হইয়া পতিত হইল এবং মিপর কএকজন বালকও তৎক্ষণাৎ মৃত 
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৫ 


হইল। তৎপরে উক্ত অগ্নিপিগড এক জানালার 'দাখি ভাঁদিয়া বাহিবে 
গমন করিল এবং অপৃষ্ঠ হইয়া গেল। 

মেঘস্থ তড়িতের ক্রিয়! ভূপৃষ্ঠস্থ সমস্ত পদার্থের উপরিই সর্গালিত 
হয়, তবে যে পকল পদার্থ প্রবল তড়িৎ সঞ্চালক তাহাতেই অধিক 
অন্নৃভূত হইয়া থাকে। ধাতু, জোঁতবিশিষ্ট জল, আর্রতৃমি, গন্ধাবাদি 
খনিজ পদার্থ এবং বৃক্ষ ইহারা প্রবল তড়িৎ পরিচালক। মেঘ হইতে 
তড়িৎ নামিয়া আসিয়া এই সকল পদার্থের দ্রিকেই গমন করে। 
আবার যে পদার্থ সর্ধাপেক্গা উন্নত তাহাতেই অগ্রে আঘাত লাগিয়া 
থাকে। এইজন্য উচ্চ বৃক্ষ ও অক্টালিকায় সর্ধাগ্রে পতিত হইবার 
সম্ভাবনা । অট্রালিকাঁর পার্খে যে এক মিক বা ধাতবশলাক1 অংস্থাপিত 
থাকে, তাহার মূলভাগ মৃত্তিকা বা জলে সংযুক্ত থাকে এবং তাহার 
অগ্রভাগ গৃহছাদ হইতে উ্নত। অট্রালিকার বজ্াধাত হইবার উপক্রম 
হইলে উক্ত শঙ্গাকাদ্বারা আকু্ট ও ভূতলে নীত হয়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
বা মাঠে উন্নত পদার্থ কিছুই না থাকিলে যদি এক আটা খড়,ব! 
তদ্রুপ পদার্থ ভূমিতে পড়িয়া থাকে, তাহাতেই বজদ্রাথি সংঘগ হয়। 
মেঘের সময়ে মাঠে চল! বিপর্দজনক কারণ মাঠে বজাঘাত হইলে তগ্রস্ত 
"্অুষ্যাদির উপরেই পতিত হয়। যদি মাঠে চলিবার সময় সহসা মেধ 
আইসে ও বিদ্যুৎ হইতে থাকে তাহ! হইলে কোন আঁলের নিকট বা 
কোন নিয় স্থানে শয়ন করিয়া থাঁকা উচিত। গরে মেঘ চলিয়! গেলে 
'উিত হওয়! উচিত। 


আলোকের নানাবিধ ক্রিয়া । 
আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব! 


ইয়ুলোয়ানামক এক বিখ্যাত পর্যটক একদিন অরুণৌদয় কালে 
পার্ধামার্কা নামকু পর্বতচূড়ায় সহটরবর্গনমেত আরোহণ করিয়াছিলেন। 
আরোহণ কালে সেম্বান ঘন কুজ্/টিকায় আচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু সুষ্য 
উদয় হইলেই ভ্রেমে তাহ। দূরীভূত হইল। ক্রমে আকাশ পরিদ্ত ও 
নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কেবণ সামান্ত পাতলা মেঘ খ্বাকাশের 
স্থানে স্থানে দেখ! যাইতে লাগিল। এই সগম্ব সহসা সু্যের বিপরীত- 
দ্িফে ঢৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া! একব্যক্তি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সনর্শন 
করিঘ। সে দেখিণ যে তাহার নিকট হইতে প্রায় বার ফুট অস্তরে 
ঠিক তাহারই ন্তায় আকৃতি বিশিষ্ট অপর এক জন তাহারদিকে 
যুখ ফিরাইয়। টাহিয় রহিয়াছে । দে যেন তিনটা গোলাকার বলয়ের 
মধাস্থলে অবস্থিত। এ বলয় তিনটার পরিধির একদিক ভুমিতল স্পর্শ 
 ধিতেছে ও তাহার ধিপরীত দিক উক্ত মুস্তির মগ্তকোগরিগাঞ্গ ”” 
অবস্থিত ( এ বলয়বৎ তিনটা রেখ। ইন্দ্রধনূর স্থায় নানাবর্ণে বিভূষিত্, 
এবং একটী আর একটীর ভিতর অবস্থিত সুতরাং ক্রমশঃ শুদ্রতর 1 
ও তিনটা রেখার ও তাহাদের মধ্যস্থিত মূর্তির চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া 
শ্ীন্ধপ আর একটী অতি বৃহ্ত্বর বলয় এ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। 
এই বগয় একমাত্র বর্ণে বর্জিত। এই ব্যাপার দেখিয়। মে শপরকে 
উক্ত দৃণ্ত লক্ষ্য করিতে কহিল। কিন্তু তাহারা যখন ফিরিল তখন 
সকলেই নিজ নিজ প্রতিগূর্তি অবলোকন করিতে লাগিল। অপরের 
প্রতিকৃতি অপরে দর্শন ঝরিতে পাইল ন1। ক্রমে প্র সমস্ত বলয় ও 
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ৃত্তি সূর্ধ্যগতির সঙ্গে সঙ্গে ্গীণ হইতে ক্ীণতর হইয়া! লেখে বিজয় গ্াপ্ত 
হইপ। উত্ত অধাধারণ দৃষ্তকে "ইউলোয়া-বলয়* কহিয়া থাকে। 
অজ্ঞ লোক একাকী যর্দি ত্ীদৃপ্ত দর্শন করিত, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই 
উপদেধত| বোধে অতিশয় ভীত হইত সন্দেহ নাই। পৌভাগাক্রমে 
উহ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের দক্ষে পতিত হওয়ায়, যদিও পরী দৃষ্ঠ কে 
কখন দেখে মাই তথাপি উহ! যে গ্রা্ীত নিগ্নমের বশীভূত তাহা 
নির্ধারিত হইঘ়্াছে। যে কারণে ইন্ধন সমুণ্পর হয়,পেই ফারশেই 
উক্ত বলয়ের আবির্ভাব হুইয়াছিগা এবং দর্পণবত সুতা জলবিশু সমূহের 
মধো দর্শকেন্ধই প্রতিব্ষি পভিয়াছিল। 
হর্ছেরি দেশে হার্জ,পর্ধতেব ব্রোকন্‌ নীমক সঞ্যো্চ চুড়ায় দৈত্যগণ 
জীড়া করিয়া থাকে, এইরূপ কিন্বদস্তী চিরকাল চলিয়া! আদিয়াছিল। 
লোকে ভয়ে এ চূড়ায় আয়োহণ করিত না। অবশেষে । কোন 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অনুসন্ধানার্থ এক দিন অপবারূকাঁলে উক্ত পর্ধত 
চুড়ায় আরোহণ করিগ্াছিলেন। তখন আকাশ মেঘ-শৃন্ত ও বিশ্বপ 
ছিঘ। তিমি তথায় আরোহণ করিয়। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিঙ্গেগ 
করিতেছেন, এমন মময় পূর্বদিকে হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় এব 
স্যর দৃশ্ত অবলোকন করেন। দেখিলেন থেন পূর্বদিকে গগনমধ্যে 
এক অতি বৃৎ মনুষ্ঠাকতি দায়মান রহিয়াছে। তিনি উহা। দেখিয়া 
প্রথমতঃ বিদ্মিত হইলেন এবং উহা! কিসের মুদ্তি হওয়া সম্ভব তাহ! 
ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিধেন ইহা তাহার নিজেরই 
ছাতা হওয়া অস্তব ) এই বলিয়া তিনি হম্তপদ সঞ্চারান ও লানানূপ' 
অন্নভঙ্গী করিতে ।লাগিলেন। ইহাতে উদ্ত ছায়াতেও এ প্রকার 
অঙ্গভ্গী হইতে লাগ্বিল। তখন তিনি নির্ণয় করেন যে হার্জপর্দদতের 
পর্দিকে প্রায়ই ঘন জলীয্ববান্প অবস্থিতি করে। দুর হইতে তাহা 
দেখ। যায় না, কিন্তু হুর্যযান্তের সগয় সকল সত্তর ছায়া যখন পুর্বদিক্ষে 
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পাতত হয়, তখন গ্রাচীরাদিতে যেমন ছায়া গাঁতিত হয়, তত্জপ উক্ত 
খন বা্পবাশিমধ্যে ছায়। পতিত হুইয়! থাকে । ইহাতেই ধোধ হয় 
আকাশে' যেন এক উয়ঙ্র ক্ৃষ্ণবর্ণ আক্কৃতি অবস্থিতি করিতেছে। 
অগ্থাঁপি ্ন্ূপ ঘটন। ঘটিয়! থাকে কিন্ত লোকে আর উহ! দেখিয়া! ভীত 
য় না। , 
মহাসমুদ্রে ও বালুকাময় স্ববুহৎ মরুভূমিতে স্থধ্যেব উত্তাপ ও 
আলোকের প্রতিধাত এই উভয় কারণে নানারপ আশ্চর্যা এঁতিবিস্ব 
অবলোকন কর্ব। যায়, মকভূমিতে যে জনভ্রম হয়, তাহা অনেকেই 
অবগত আছেন। আমাদের দেশে উহাকে মরীচিকা বা মুগভৃষিকা 
কহিয়৷ থাকে। বৈজ্ঞানিক পাতেবা স্থির কবিয়াছ্েন যে উত্তপ্ত 
বালুকা দ্বারা লবৃক্কত আস্তরীক্ষ বাযুরাঁশি উপরে উত্থিত হইস্সা ঘনতর 
বায়ুর সংস্পর্শে স্বচ্ছ কাচগ্ধয়ের মংধোগ তুলা ঘটাইয়া থাকে। ইহাতে 
'আাকাশের গ্রতিবিদ্ব বালুকারাশির উপব পতিত হয়। তাহা দর 
হইতে দেখিলে তরঙাগ্িত নীলজল পরিপূর্ণ ও তীরস্থ ভাথবুক্ষে্ 
প্রতিবিষ্ব সংযুক্ত বৃহৎ হুদের গ্ভায় এতীয়মীন হয়। উদ্্ী ভিন অপর 
সকল প্রাণীই ্রমে পতিত হইয়া! থাকে । 

মরুভূমিতে সময়ে সময়ে আর এক ভাশ্ট্যয দৃশ্ত দেখ। গিয়া থাকেশ 
কখনও এরূপ দেখা যায়, যেন আতদুরে আকাশের উপর একটা থৃহৎ, 
উদ্ অবস্থিতি করিতেছে ) তাহার পৰ-চতুষ্টর যেন আকাখের দিকে ও 
পৃঠদেশ নিগ্নাতিমুখে অবস্থিত। ব্র'মে এ আকৃতি ছু্র দেখাইতে 
থাকে) ক্রমে সুত্র হইতে ক্ষুদ্রতর হুইয়া অবখেষে যেন একটা কষঃবর্ণ 
চিহ্বে ন্তায় বোধ হয়, ক্রমে তাহাও দুরীভূত হয়। তাহার কিঞিৎ 
পরেই দেখিতে পাওয়] ষায় যে লেইদিকে অতিদুরে ভূমির উপব দিয় 
একটা উদ্ী আগমন করিতেছে। এই শেষোক্ত উদ্রই গ্রক্ত উষ্ট, 
পুর্ষোজি বিগরীতঙাবে অবস্থিত আকাশ উদ্ট উহবীরই এতিবিশ্ব। 


্ 
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গ্রর্কৃত উদ্রী যখন চক্রবাল রেখার বহির্ভাগে থাকায় সম্পূর্ণ দৃষ্টি পথের 

বহির্ভাগে ছিল তথন উহার গ্রতিবিষ্ব আকাশস্থ বাম্সমধ্যে পতিত ও 

তাহাই আবার অধোভাগে এ্রতিফলিত হওয়ায় এরূপ এতিব্ব দষ্টি- 

গোচব হইগ্জ। থাকে। যেগন ছুহথানি দর্পণ পরম্গর সম্মুথবর্তী কিয়! 

বদাইলে, একখানিতে ঘষে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অপক্থানিতে সেই 

গ্রাতিবিশ্বেরই গ্রতিবিষ পতিত হইয়া! থাক্চে, সেইরূপ উদ্টরেব গ্রতিবিশ্ব 
।'দ্বিগুণিত হওয়ায় বিপরীতভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। 









































মহাসমুদ্রেও সময়ে সময়ে তরী প্রকার সত অবলোকন করা যাঁয়। 
স্বিখ্যাতি নাবিক ক্বর্সবি ১৮২২ থৃষ্ঠাকে উত্তর মহাঁসমুদ্রে প্রমণ করিতে 
করিতে একদিন দেখিলেন কিয়ান্দ,রে আকাশের মধ্যে যেমন একখান! 
জাহাজ ঝুলিতেছে। তাহার মাসল প্রভৃতি অধোভাগে এবং তলদেশ 
উপরিভাগে অবস্থিত। উক্ত নাবিক দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত 
ল্বমাঁন ভ্রাহাঁজখানি বিশিষ্টরূপে দেখিতে লাঁগিলেন। তিনি জাহাজের 
যেস্থানে যে বস্তটা আছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন এবং বুঝিষ্ট লন 
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থে উদ্জ জাহাজথানি তীহার পিতার জাহাজের স্যায়। পরে যখন 
তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এ সম্বন্ধে কথোপকথন 
হইয়াছিল তখন জান! গেল যে স্বর্মধি সাহেব স্বীয় পিতার জাহানের 
প্রতিবিষ্ব সন্বর্থন করিয়াছিলেন । যে সময় গ্রতিবিষ দেখা গিয়াছিল। 
তখন প্রকৃত জাহাজথাঁনি ৩* মাইল অন্তরে এবং চক্রবাল রেখার ১৭ 
মাইল অন্তরে আবস্থিতি করিয়াছিল । ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আর্চাপ 
নামক রণতরির অধ্যক্ষ বণ্টিক সমুদ্রে এ গ্রকার দৃশ্ অবলোকন করিয়া 
ছিলেন। তিনি ধদখেন সম একদল রণতরি যেন আকাশে উক্তরূপে 
লম্বমান রহিয়াছে । এস্কলেও ত্াহাদ্রের পৰন্পর দুরত্ব ৩* মাইল ছিল। 

উক্তবত্পর ২৬ জুন ইংলগ্ডের হেষ্টিংস্‌ নামক স্থান হইতে এক 
অপুর্ব দৃশ্ত সর্ধলোকের নয়ন পথে পতিত হয়। ফ্রাঙ্গের যে উপকুল- 
ভাগ ইংখগ্ডেরদিকে অবস্থিত সেই সমস্তই যেন আকাশের উপর কে 
তুলিয়। ধরিয়াছে, এইরূপ অস্গৃভৃত হইয়াছিল। হেষ্টিংস্‌ হইতে ফুাদ্দের 
উপকূদ পঞ্চাশ মাইলের উপর স্থতরাং সাধারণ মন্থষ্যের সম্পূর্ণ 
দৃষ্টিপথাতীত ) কিন্তু ত্রাহার প্রতিবিষ্ব স্পষ্ট আকাশপথে পতিত হওয়ায় 
হেগ্িংস্‌ নগরের মকল পোকেই উহ দর্শন করিয়াছিল । এই গ্রতিবিষ্ব 
ধিপরীতভাবে অবস্থিত নহে, স্বাভাবিক ভাবেই অবস্থিত ছিল। উদ্জ, 


ব্যাপার তিনঘণ্টা স্থায়ী হয়। 
ডাক্তার ভিদ্মা যে এক ঘটনার উল্লে করেন, তাহা আরও আশ্চর্য্য । 


তিনি বলেন, রাম্ম্গেট নামক স্থান হইতে দেখ! যায় যে মধ্যস্িত এক 
পর্বতের অপরদিকস্থিত ভোৌভার কাস্ণ্‌ নাঁমক দুর্গের চাঁরিটা উচ্চ মধ্চ 
যেন পর্বতের এধারে আনীত হইয়াছে । এই প্রতিবিষ্ব একপ ঘন যে 
তাহার মধ্য দিয়! পর্বতের আকৃতি লক্ষ্য কর! যায় না। 

মেসিন। প্রগানীর কুলভাগ হইতে প্রায়ই দেখা যায় যে মনুষা, গো, 
আশ্বং গৃহ ইত্যাদি আকাশে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছে; ক্রমে ক্রমে 
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অনুভব হয় যে আকাশনধপ মবুহৎ হুদ মধ উত্ত 'মানাধিধ বন্ত লগ্ঘভাবে 
ভাগিয়া বেড়াইতেছে। কখন কখন এরপ দৃশ/ও দেখা গিয়াছে যে উচ্চ 
পর্ধতা্দিস্থ গ্রাম সগুহ যেন মমতগ ভূমিতে আনীত হইয়াছে । 
উক্তগ্রকান্স আশ্চর্য গ্রতিবিস্বকে : ইংরাজীতে , “ফেট। মর্থানাণ 
কহিয়। থাকে । কিরিপে দৃষ্টিপথের অতীত নস্ত গ্রতিবিস্বরূপে আকাশে 
দৃমামীন হয়, তাহ! সহজেই, তবাধ্গগা হইতে পারে। -ক্আলোফের 
প্রতিঘাতে ইরূগ হইয়। থাকে | . একটা -সাঁমান্ত বিষয় লইয়া! ধুঝিখা। 
দেখ। একটী, বাটর মধ্যভাগে একটা শুদ্র। সংস্কগন করিম! বাটিউ। 
একস্থানে রাখ ১. তৎপরে বাটির বিকট. হইতে হিয়া কিয়াদুরে গমন 
কয় |. যখন দ্রেখিবে. বাটি কাণাঘারা যুজ্রাটা ঢাকা পড়িণ, আর 
দেখ। গেল না, তখন স্থির হইয়া ধীাও | এক্ষণে অপর রোন.ব্যক্িফে 
-এউজ্ত পাত্রে এরগে জগ চাঁগিতে বল যেন মুজাটা ঠিক সেই স্বানেই 
থাঁকে। : এক্ষণে উক্ত বাটির দিকে চাহিয়া! দেখ) দেখিবে ুদ্রাটী 
পুনর্ববার দেখ।-যাইতেছে। জল ফেগিয়। দিলে আন দেখা যাইবে ন।। 
ইহার কারণ, এই চক্ষু জ্যোতিঃ বার্টির জলে গমন করিয়। বাধ! পায় 
এবং তজ্জন্ত অধোভাগে ঘুিয়া যায়॥ এক্ষণে জল ঘি স্বচ্ছ হয় তাহা 
হইলে তনাধ্য দিয়া নিযস্থ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। সরল দৃষ্টিতে কোম, 
"বস্ত দেখিতে না পাইলে যেগন উপধি দিয়া দেখা যায়, ইহাঁও তদ্দপ- 
ভারেই: গোটা হয়। | 


. অন্ুকৃত চর অনুক্কত ূর্ধ্য। | 
চর ও সুর্য কিরণে অপর এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া 
থাকে। পুর্বে কথিত হইয়াছে এক. খ্রকার খণ্ডিত মেঘ আছে যাহা .. 
বহু উন্নত. স্থানে অবস্থিতি' করে এবং যাহা ক্র ক্ষুদ্র তুষারকণ! দ্বারা 
সংগঠিত। মাতিথীতোষ প্রদেশে হুষ্যোদয় ও: তূধ্যান্ত সময়ে প্রথা 
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'ন্ত্র যখন চক্রবাণ রেখার নিকট অবস্থিতি করে, তখন কদাচিৎ সূর্য্য 
বা চন্দ্রের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আলোকময় গোলাকার বৃহৎ বৃত্ত মমূহ 
:* উক্ত গ্রকার মেঘোপরি সমুদ্দিত হইয়া:থাকে। মধ্যন্থলে কুর্ধ্য বা চক্র . 
৷ তৎ্পরে তৎ-পরিবেষ্টক এক ক্ষু্রতর বৃত্ত, তাহার বহির্ভাগ্ণে অগর এক 
বৃহত্তর বৃত্ত এবং &ঁ সকল বৃত্তের অবচ্ছেদক ব্যাস ও বৃত্তাংশ আলোকময় 
হইয়া দর্শকের বিশ্ময্ন উৎপাদন করে। আবার, গ্রাত্যেক বৃত্তের 
বহির্ভাগগে উভয়দিকে অবচ্ছেদ্ক ব্যাসের উপরিভাগে এক এক খণ্ড- 
আলোঁকময় গোলাকার স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এই আলোকময় 
গোলাকার পদার্থকে অন্ত কুর্ধ্য বা কন্থুক্কত চন্দ্র কহিয়া থাকে। 
ক্ষুদ্র বৃত্বের বহির্ভগে যে আলোকখণড তাহা ই্রধনুর স্তাঁয় নানাবর্ণে 
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বিভূষিত, কিন্তু দূরবর্তী গাঁঝোকথণ্ড সমূহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! থাকে । 
যে সকল বৃত্তাংশ বা চাপ-খণ্ড উক্ত সম্পূর্ণ বৃত্তের অনস্পর্শ করে, তাহার" 
সংস্দৃষট-্থানে উজ্জল আলোক সমুতপন্ন করে। এইরূপ দৃশ্য গায়ই 
সংঘটিত হয় না, কিন্তু কুর্ধ্য বা চক্মগুলকে বেষ্টন করিয়া এক 
আলোকগয় বৃহৎ বৃত্তকে সমুদিত হইতে প্রায়ই দেখ! যায়। আমাদের 
দেশেও যখন আকাশে প্র প্রকার অল্প অল্প মেঘ থাকে তখন প্রায়ই 
প্ররগ দৃশ্ত সমুৎপন্ন হয়। তখন এ গোল রেখাকে লোকে “চন্দ্রম্গ” 
বা "নূর্যযমগ্ুল” কহিয়া থাকে । অজ্ঞ লোকেরা কহে দ্বেবগণ সভা- 
করিয়া উপবেশন করেন এবং চন্্র বা কুর্য্য সভাপতি হয়। 


অরোরা বরিয়ালিস্‌ বা মেকুস্ছ আলোক । 


পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মেরুসম্সিহিত স্থানে ছয়মাস ক্রমাগত দিন: 
ও ছয়মাম ক্রমাগত রাত হইয়া থাকে । আমাদের হিন্দশান্তরে কহে 
মনুষ্য পরিমাণের একবৎসরে দেবতা ও পিতৃলোকের এফ দিবাগীত্রি, 
হইয়া! থাকে । অনুমান হয় হিদ্দুগণ উত্তর মেরুকে দেবতাস্থান ও 
দক্দিণ মেরূুকে পিতৃলোকের স্থান কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ... 
ঝুঁমেরুকে "জু রালয়” বা৷ দেবতার আকাশ এই নামে অভিহিত করেন। 
এবং দক্ষিণ দিকের অধিগতি যমকে “পিতৃপতি” কহিয়া, থাকেন। 
আবার, দেবতাদিগের. যজ্ঞকাল উত্তরায়ণ এবং পিতৃলোকের যজ্ঞকাল' 
দক্ষিণান, এইরূপ কথিত হওয়ায় উত্তবাঁণকালে উত্তরমেকতে দিব? 
এবং দক্গিণায়নকালে দক্ষিণমেরুতে দিবা হুইয়া থাকে। ইহা বোধ হয় 
তাহারা অবগত “ছিলেন। উত্তর যেরুস্বন্ধে অনেক বন্ত্ ক্রেমস$ 
আবিষ্কভ হইতেছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরুসম্ঘব্মে অতি সামান্ত ধিবরণই' 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । দক্ষিণ. সমুদ্রে মেরুর অভিমুখে গমন করিতে 
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উদ্ধত হইলে কেবল গ্রবশীত ও তজ্ঞন্ত তুযাররাশি দ্বারা অর্ণবযানের 
: গতি অতিশীগ্রই ব্যাহত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই দক্ষিণ মহা 
সমুদ্রে বৃহতত্বীপ বা আশিক মহাদেশাদির স্ভায় বৃহৎ উপদ্ধীপ নাই, এই 
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জাস্ট সুধ্য কিরণে বিশিষ্টরূপে উত্তপ্ত হয় এক্ধপ পদার্থ না থাঞ্চায় এবং 
অপরাপর কারণে উত্তর গ্রান্ত অপেক্ষ। দক্ষিণ গ্রাস্ত আরও দুর্গম ছইয়! 
বহিয়াছে। দক্ষিণ দিকে যতদুর এপর্য্যস্থ জানা গিগ্লাছে তাহাতে এই 
বৌধ হ্য়, যে দক্গিণমের সন্নিহিত স্থানেও এক মহাদ্বীগ অবস্থিতি কব 
সন্তবপর। কারণ দুর হইতে দুরবীঞ্ষণ সহ্যে!গে দেখা যাঁয় থে 
আশিয়াদি মহাদেশের উপকূল ভাগের গ্তায় কিয়দংশ স্থান বছদুরে 
অবস্থিতি করিতেছে । কিন্তু এপর্যন্ত তথায় কেহ যাইতে পারে নাই। 
উত্তর মেরুগ্রদেশে যে মমন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার "পরিজ্ঞাত হওয়! 
গিয়াছে তাহার মধ্যে “অরোা বরিয়ালিন্৮ নামক অদ্ভুত আলোক 
সর্ধাপেগগা বিখ্যাত। তথায় যখন ছয় মাঁস ক্রমাগত পাত্র থাকে, 
তখন মন্ছয্যগণ যে ছয় মাস ক্রমাগত নিত যাইবে তাহা সম্ভধপর নহে। 
দিন ও ব্নান্রি উভয় কাঁলেই অবশ্ত মধ্যে মধ্যে ভোজনাঁদি করিতে হয়, 
এবং মধ্যে মধ্যে নিদ্রা যাইতে হয়। কিন্তু বাত্রিকালের অন্ধকারে 
বাহিরের কার্য সম্পাদন করা অতীব দুবহ; বিশেষতঃ তত্রতয 
জনগণের মত্ম্ত ধারণ প্রধান জীবিকা, রাত্রিকালে অন্ধকারে বোটে 
উঠিয়। মত্ভ্তধরণ একপ্রকার অগস্তব। পরম করুণাময় পরমেশ্বর 
তজ্জন্ত তত্রত্য জনগণের গ্রতি সদয় হইয়! এমন এক প্রকার আলোকের 
সৃষ্টি কবিয়াছেন যে দেস্থান খ্নাত্রিকালেও উধান্ুবপ গ্রদীপ্ত থাকে। 
তাহাতে সমস্ত কার্ধ/ই সম্পাদিত হইয়া থাকে। উত্তর গগনে দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখা যাঁয় যে শত শত অত্যু্নত অগ্নিশিখার গ্থায় আলোকমালা। 
অর্দগ্লগন পরিব্যাণ্তড করত এক অনির্বচনীর় শোভা ধারণ করিয়াছে । 
এই সকল আলোকশিথ! সময়ে সময়ে মানা অবয়ব ধারণ করে এবং 
বোধ হয় যেন উহার হলিয়া দুলিয়! খেলা করিতেছে । কিরুপে যে 
উক্তগ্রকার আলোকের উৎপত্তি হ্য়। তাহা। ভালবপ জানা যায় নাই। 
অনেকে কহেন, মেরস্থানে পৃথিবীর আবগ্তন বশত বাঁখু বিঘধিত" হুয়, 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ১৬৫ 


ইহাতে ভড়িৎ পরিষ্কট হওয়ায় উক্তন্ূপ আলোক পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে। 
এই আলোকের নাম “অরোরা বরিয়ালিস্।» পৃথিবীর অতি উত্তরাংশে 
যেখানে চবিরশ ঘণ্টায় দ্রিবারাত্রি হয় তথায়ও রাত্রিকালে উক্তরূপ 
আলোক দৃষ্টিগো্র হইয়া থাকে। আইগ্লণ্ড, নবজন্বাল! প্রভৃতি দ্বীপে 
গ্রাতিদিন ব্াত্রিকালে উহা! দৃষ্টিগোঁচর হইয়া থাকে । দক্ষিণ মের" 
গ্রদেশেও উক্তরূপ আলোকের সম্ভাবনা, কিন্ত তাহ! এগর্য্যস্ত কেহ দর্শন 
করে নাই। 


ইন্ধন । 


ইন্দ্রধন্থ বা রামধন্ু সকলেই সন্দর্শন করিয়াছেন। স্ুর্যে্যাদয়েব 
কিয়তক্ষণ পরে অথবা সূর্যাস্তের কিঞিত পূর্বে সুর্যের বিপরীতদ্দিকে 
নাতিঘন মেঘ পরিব্যাপ্ত হইলে এবং সেই মেঘের উপর সুর্যের কিরণ 
পতিত হইলে বৃহৎ সুরঞ্িত যে অর্দবৃত্তাকার গ্রতিবিষ্ব দৃষ্টিগোচর হয়, 
তাহাই ইন্দ্রধন্থ বা রামধন্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অঞ্ঞলোকে 
উক্ত ধন্থুরাকৃতি বিচিত্র গ্রৃতিবিশ্বের কাবণ নির্ণয় করিতে ন! পারিয়! 
মেঘদেবতা ইন্দ্রের ধনু বলিয়া মনে ধারণা করিত, কিস্তু এক্ষণে” 
বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ উহার প্রন্কৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন । ইন্তর- 
ধন্গতে সাতগ্রকার বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে সর্বনিয়ে বেগুণে ও 
সর্বোপরি রক্তবর্ণ দেখা যায়। নির্ণীত হইয়াছে যে কুর্যযমগুলে উক্ত 
নাত গ্রকার বর্ণ আছে, আকাশের মধ্য দিয়! যখন নুর্ধ্য ধিরণ অগ্ুবর্ণে 
পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তাহা নানার্দপে বাধ] পাইয়) 
মিশ্রিত হইয়। যায়, ইহাতেই কুর্য্য কিরণ শ্বেত অনুতব হইয়] থাকে । 
সাঁতবর্ণ মিলিত হইলে যে শ্বেত অগ্ুতব হয়, তাহার পরীক্ষা সহজেই 
সম্পর্নাহইতে পারে। একখানি পাতলা পিস্বোর্ডনামক কাগজ ঠিক্‌ 
গোল করিয়া! কাট ও তাহাতে ইন্ত্রধন্থুর মত সাতপ্রকার বর্ণ সমভাবে 
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নি কর। মাত একার বর্ণের মধ্যে সর্বপ্রথম রভ্তবর্ণ ও মর্ধ্বশেষে 
বায়লেট বা বেগুথে রং মাখাও, রক্তব্ের পরে কমলালেবুর মত রং 
তৎপরে গীত, তৎপরে ক্রমে হরিৎ, নীল ও ধুমলবর্ণ লিপ্ত কর | এইবূপে 
উক্ত গোলাকার কাগজের এক পৃষ্ঠ সমস্থ রঞ্জিত হইলে, উহার গধা- 
ভাগে একটা ছিন্র করিয়া তাহাতে একটা শঙ্কু অর্থাৎ গিন্‌ প্রবিষ্ট 
করাইয়া কাগজখানি বেগে ঘুরাইতে থাক। যখন গোঁ কাগজ 
খানি প্রবল বেগে থুরিতে থাকিবে, তখন সাতগ্রাকার বণের স্থলে 
সমন্তই শ্বেতবর্ণ অনুভূত হুইবে। 
সুর্য কিরণ আকাশ দিয়া নামিয়া আঁসিবার সময় উহাদের সাত 
প্রকার বর্ণ মিশ্রিত হয়, আবার জলীয় বাচ্গে পতিত হইলে এ পকল 
বর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়। পড়ে । তক্ঞন্ত ইন্দ্রধ্গতে সাত প্রকার বর্ণ দৃষ্ট 
হয়। ত্রিকোণ কাচের মধ্যেও কু্য কিরণের বর্ণ পৃথক্‌ হুইয়। থাকে» 
মেইজগ্ত ঝাড়ের কলমে রৌদ্র লাগিলে ভূমিতলে ও গ্রাচীরে নানা 
বর্ণের কিরণ পতিত হইতে দেখ! যায়। কুর্যয মণ্ডণে সাত প্রকার বর্ণ 
থাকিবার কারণ কি, তাহা এপর্য্স্ত নিরূপিত হয় নাই। ন্রিকোণ 
কাচে কুরধ্য কিরণ যে পৃথগত্ভৃত হইয়! থাকে অন্থুবীক্ষণ যন্ত্র তাহা 
'সন্দর্শন করিলে উক্ত সগ্তবর্ণ কিরণের মধ্যস্থলে বহুসংখ্যক কৃষণবর্ণ চিহ্ন 
দৃষ্টিগোচর হয়। এী মক কৃষ্ঞবর্ণ চিছের অবশ্তই হেতু আছে? দুধধ্য- 
মগল হইতে কিয়দুরে লৌহাদি ধাতু অতিশয় তাপ প্রযুক্ত বাণ্পাকারে 
অবস্থিত করিতেছে যে সকল স্থানে উক্ত প্রকার বাচ্গ অবস্থিতি করে, 
তাহার মধ্যে দিয়া স্ু্য্যকিরণ আমিতে পায় না, এইজগ্ উক্ত প্রকার 
কৃষ্ধবর্ণ চিহ্ন লক্গিত হইয়া থাকে। এ সকল চিহ্কের অবয়ব ও সংখ্যার 
সময়ে সময়ে পরিবর্তন হইয়া থাকে। 
যখন ইন্জ্রধন্ছুর উদয় হয়, তখনও দৃরবীক্ষণ যন্ত্রঘারা উহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে কৃষ্ণবর্ণ চিহ অবলোকিত হইয়া খাকে। যখন ইল্ত 


বিশ্ব-বৈচিত্্য । ১৬৭ 


ধনুর উদয় হয়, অনেকেই দৃষ্টি করিয়াছেন, শী ইন্্রধমুর উপরিভাগে 
আর একখানি ক্ষীণ বর্ণ ইন্ধন উদয় হয়। ইজজাধন মেঘ ভিয় অপর 
স্থানেও উৎপন্ন হইতে পারে। জলগ্রপাত ও বৃহৎ ভুযারথণ্ডেও ইন্ধন 
'দষ্ট হয়। মুখ অপ পূর্ণ করিয় হূর্ষ্যের বিপরীত দিকে ফুখকাঁর করিবে 
যে সুগম জলকণা সমূহ উদ্ভুত হয় তাহাতেও ইন্ধন উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । হিন্দুরা হুর্াকে “সপ্থাশ্বযুক্ত* কহিয়। থাকেন ঘে হেতু তাহার! 
কহেন) শুর্ধ্য এতিদিন অরুণকে গারথি করিয়া পপ্ত অশ্ব-যুক্ত রথে 
আরোহন পুর্ব ভূবন পর্যটন করেন। বোধ হয় তাহার স্্যমলস্থ 
সপ্তবিধ বর্ণের সত্বী অন্তব করিয়া সু্য্যকে "সপ্তসপ্থি* বা গ্যপ্তাশ্থ” 
নামে অভিহিত করিয়াছেন শুর্য্যোদয় ও হূর্ধযাস্ত কালে সুষ্যের 
রক্তিম। বর্ণ লঞ্ষিত হইয়া থাক্যে। অগর বর্ণাপে্গ1 রক্তিমাবর্ণের অত্র! 
অধিক বলিয়াই & একার দৃষ্ট হয়। 


উক্কাঁপাত.ও নক্ষত্রপাঁত। 


হর্যযান্তের গর নির্মল আকাশের দিকে কিয়ৎকাল অবলোকন 
করিতে করিতে দ্রেখ! যা যেন এক একটা কষুত্র, নক্ষতপ্রবৎ উজ্জল 
পদার্থ আকাশ হইতে স্বলিত হইয়! বেগে অবতীণ হইতেছে। এ 
আলোকময় পদার্থ যেন অধোগামী হাউই বলিয়া অম্গভূত হয়) 
উহা কিয়দ্দূর নামিঘেই আর দেখা যায় না। সময়ে যময়ে এ গ্রকার 
পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পতিত হইতে দেখা যায়) তখন বোধ হয় 
যেন অগ্নি বুষ্টি হইতেছে । এই প্রকার দৃপ্তকে লৌকে নক্ষত্রপাত 
কহিয়। থাকে । উহ] যে বাস্তবিধ নগ্ষত্র নয়, তাহ। বুদ্ধিশান্‌ মাত্রেই 
বুঝিতে পারে, কারণ পুর্ব্ণে উত্ত হইয়াছে 'এক এক নক্ষত্র অতি 
বৃহৎ এগালপিও, তাহা পৃথিবীতে পতিত হইলে পৃথিবীর গ্রলয়কাল 
উপস্থিত হয় । 


১৬৮ বিশ্ববৈচিত্রয ০ 


অনীম আকাশ মধ্যে যেমন চন্, সুর্য, পৃথিবী ও ভারাসমূহ মির্বশেষে চা 
করিতেছে, যেইব্বপ আবাঞ্জ অতি কুকুর পদার্ঘও অসংখ্য পরিমার* 
ৃষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে। জী পকল গণীর্ঘ ধাতব ও গ্রস্তরবৎ প 
পদ্দার্থের ন্যায় বোধ হয়। উহাঁথা বিচরণ করিতে করিতে যখন কো 
বুহৎ গোলপিগ্ডের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অধীমে আগমন করে তথপ 
ত্ুৎকর্ুক উহার| আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যেগুলি 
আমাদের পৃথিবী দারা আক্ষ্ট হয় তাহারাই পৃথিবীতে সংলগ্ন হইবার 
সময় আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। যথন পৃথিবী পরিবেষ্টক বাধু- 
রাশির মধ্যে প্রবেশ করে তখন বাসায়নিক গ্রক্তিয়ায় অগ্নি সমুডূত 
হইয়া! উহ্াদিগকে এরদীপ্ত করে। ইহাতেই আগর! আলোক অনুভব 
কবি। অখ্ি প্রভাবে উক্ত পদার্থ সমূহ বিনষ্ট হইয়! যায্স। এবং যখন 
পৃথিবীতে পতিত হুম তথন সাগান্ঠ ধৃনার মত হইয়। গড়ে। কখন 
কখন উক্তরূপ পদার্থ বৃহদাকার হইয়াও থাকে। তাহা ভূতজে গতিত 
হইলেও বৃহ্দাকার দৃষ্টিগোচর হয়। উহার ধখন পতিত হইতে থাকে 
তখন আকাশে অপুর্ঘ আঞোকময় দীর্ঘাকৃতি প্জ্জলিত কাষ্ঠাদির সায় 
অনুভূত হুইয়। থাকে । ইহাকেই লোকে উক্কাপাত কহিগা থাকে । 
পৃথিবীর নান! স্থানে বৃহৎ উদ্কাসমুহের অবাশষ্টাংশ পতিত হহয়! 
আছে। উহ! প্রস্তর ও ধাতব পদার্থে গঠিত বণিয়! অন্থভূত হুয়। 


্ 


আলেখ। । 


লোকে সচরাচর আলেয়াকে এক প্রকাঁর ভৌতিক ক্রিয়া মনে 
করিয়া! থাকে। বাস্তকিক আলেয়! ভৌতিক ক্রিয়া বটে কিন্ত ভৌতিক 
ক্রিয়া বলিলে লোকে পচরাঁচর যেবপ বুঝে তাহা নহে। ভূত অর্থাৎ 
মূল গদার্থ ঘটিত ক্রিয়াকে ভৌতিক কহ! যাঁয়। আলেয়া! আঁর "কিছুই 
নয়) ফ্ফরাস্‌ নামক বাপ গ্রাস্তয়াদিতে পচা বৃগ্চাদি হইতে সমুৎপনর 


বিশ্ব-বৈচিত্র্য। ১৬৯ 


হয়, তাঁহার সহিত হাইডুজন নামক জঙ্গীয় গ্যাস মিশ্রিত ইইঞ্সেই 
বায়ুমংযোগে আলোক ময় হইয়া থাকে। খদ্যেতিকা অথাৎ জোনাক 
পোকার অবয়ব যে কারণে প্রদীপ্ত, আলেয়াও প্রায় মেই কারণেই 
প্রদীপ হয়। হলাভূমিতেই আলেয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাব 
অবয়ব সময়ে সময়ে নান! রূগ হয়) কখন বৃহৎ পিওাঁকার, কখন 
দীপশিখাতুল্য দৃষ্টিগোচর হয়। এই আলোক স্চারিত হইয়। 
ইতভ্ততঃ গমন /করিয়া থাকে । কখনও উর্ধাদেশে। কখনও ভূমির 
উপর, কখনও বঝ| কোন পদার্থে অন্তরালে অবস্থিতি করে। অজ্ঞ 
লোকে আলেম (দথিয়। ভীত হয়, এই জন্য চো গ্রভৃতি হুষ্ঠ লৌকের। 
রাঝিকালে যাইবার সময় কোন পাত্রে অগ্নি জালাইক্স। মাঠের উপর 
দিয়া গমন কবে ও মাঝে মাঝে উহ! আচ্ছাদন কবে। 

আলেয়া কখনও জলে নির্বাণ হয় না, কাঁবণ উহ! অগ্নি হইতে 
উৎপন্ন নহে! পৃথিবীতে এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহাতে অগ্নি 
বাতীত আনোক উৎপন্ন হইন্না থাকে। থগ্যোতিকা, দীপমঙ্ষিকা, 
উদ্ধামুখী খেঁকশিয়ালি এবং ওষধি নামক বৃক্ষবিশেষ এই শ্রেণীব 
"অন্তর্গত 


সম্পূর্ণ । 


৫৮৫৫০ দু 


দূর্রতিন । নি, ৩ 
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জীঘুক্ত বাবু আওতোষ মুখোপাধ্যায় কৃত গ্রন্থাবলী। 


০০২০০ 


'আফিসের কাজকর্ম শিখিবার একমাত্র পুস্তক-- 
017151২1715 2011)12, 


উহা পাঠ করিলে আরু কোথাও £158081160 খাটিতে হইবে না। একেবারে 
কাজের লে।ক হইবেন ; এবং 01911,-১১1) /১০০০৮/১0000-910 গ্রভূতি পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণ হইবেন। ইহীতে 15803070 10)13050 10050110700) ১1001301781 2০9/- 
10216) 1১005067016) 13180718) 1191018-521808 খ্রুতি ধিস্তর জাতবা 
বিষয় আছে। ৫ম সংস্করণ, সুন্দর বীধান, ৫০* পৃষ্ঠা, মুলা ১০ গাঁচ মিকা| মান । 


00111217127 001২1২15১1১011)12ব০1, 
ইংবাঁজীতে চিঠিপত্র ও দরখাস্ত লিখিবার এঝপ পুস্তক আব হধ নাই । আজ 
গথাপ্ত যত 1.0157-11038 পুস্তক বাহির হইযাঁছে, তগধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । বিলাতী 1,90661-11018ও ইহার নিকট পরাজিভ। 
মনুষ্যের প্রয়োজনীঘ যত রকমে চিঠি লিখিবার আবগ্তক হইতে গাঁয়ে, তৎসমণ্ডই 
ইহাতে আছে। এতভ্তিন্ন 1,0091-1100)4 সম্বন্ধীয় 1১00)01০ পরীক্ষার মমণও গান 
ও উত্তর আছে। ৭ম সংস্করণ, বিস্তর বাঁড়িয়াছে, থিলীতী বীধ।ই । মুল্য ১ টাকা মারে। 


410100িঞ&২৬ 091 17১1২0৬171২]35, 


সহজে ইংবাঁজী শিখিবার এই এক নূতন উপাঁয়। 
খাজালাতে যত প্রচলিত প্রবাদ আছে তাহার মমণ্ত ইংনাজী এবং ইংরাঝীতে মত 
প্রবাদ আছে তাহার অনুরূপ বাঁঙ্গাধা! ইহাতে আছে। দশজনের মর্মে ইংযাজীতে 
কথ। কহিতে, লিধিতে ব। বিদয| ফল ইতে। ইহ| একু অপুর্ব এ%। উতৎরাষ্ট বিল।তী 
বাধান, ২৯০ পৃষ্ঠা, মূ ১ টাকা মাত্র। ঞ 


1010০71081২ টো ]এছা]]2া২ ৬৬2 িতে 


দ্বিগুণাকারে ৪র্থ সংস্করণ-__বিস্তর বাড়িয়াছে। 
ংরারজীতে চিঠিপত্র লিখিবাত্ত এই এক অভিনব উপায়। মপ্পূর্ণ নুতন ধরণে 
নূতন উপায়ে প্রস্তুত। ধীহার থে ভাঁবের যত রকমের চিঠি লিখিবার প্রযোজন 
হউক না কেন, এই অভিধানে ভাহাই গাইবেন। এমন পুস্তক আর কখনও-্হয় 
নাই। জনদকসর্লাতী বাধান। মূল্য কেবল মার 19৯ আন1। 


[২ 
ছেলেদেখ উপহার দিবার ছুনার ছাবর পুস্তক-_ 


ছেলে ও ছবি।' 
চোক জড়ান এমন স্থন্দর ছখির পুস্তক আর কথনও হয় নাহ। ইহাতে বাদের 
বিয়ে, টুন্টুনির লড়াই। কাণকাটা রাজার দেশ, গল্প। ছড়া। ₹)1) হেঁয়াণী প্রতি 
নানাবিধ বিযুষ আছে । পথ সংস্করণ, বিশু বাঁড়িয়াছে। মূল্য (৭ হয় আন! ম41 


ছেলে-ভুলান ছড়া। 
ইহাতে বঙ্গের প্রচলিত সুন্দর সর্পর ২৫০ ছড়। আছে। চেলে মেয়েরা হ্হ। 
পাইলে আননে উর্রুডুদ হইবে । চবচকে কাগজ, রঙ্গিন ছাঁপাঃ ঝকঝকে মলাট। ৫ম 
দেখিবে সেই কাড্্কাড়ি কবিবে। ৩য় সংস্করণ, মূলা 1/০ পাঁচ আন। মাঁত্র। 


৯... খেলা-ধুলা | 

সইতে ছে্পেদের সকল রকম খেলা কুস্তি, জিমন।্টিব, ম।কাম। ঘোঁড়াণ নাচ, 
মে নাচ, গল্প, ধীথ| গ্রভৃতি মনোহগ বিষয় ও গাতায় পাতায় সরুহৎ্ ছবি আছে। 
'ইহ! সম্পূর্ণ নূতন ধরণে ও নূতন উপকরণে এগ্তত। মুলা 1/* পাঁচ আন। মা । 


রাক্ষন-খোক্ষন | 


ইহাতে র্লাঙ্ষন রাঁক্ষমীর তব বেতর মজাদার গল্প ও ছবি আছে । এমন ছবির 

বহি আর কখনও (দখিযাছেন কি? ববাসী, হিতবাঁদী প্রভৃতি সমস্ত মংবন গঞ্জে 

মুক্তকণ্ঠে শশংসিত | উহ! নূতন ধরণের ছবি পুস্তক। রঙিন ছাপ গার বাধান, 
, ২য় সংস্থবণ, মূল্য 1৭০ আন মাত) 


ভূত-পেত্বী। রর 
হহাতে ভূত-পেখীর রকম (ব্রকমের গল ও ছবি আছে। এমন বিগ পিক 
বিল দেখেন নাই। ইহাতে ভূত, প্রেত, প্রহ্মগৈতয, শা ।বচুণী এরভাতির 
" বিভুীষ্পার্ট ও মজাদার ছবি আছে। ণঙ্গিন ছাপা, বিত্ত ছবি, ৮মৃৎকার %%, 
হন্যর বাধান। ১য় সংক্কবণ, মূল্য 1%* ছয় আন। মাত্র । 
পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চধ্য | 
[.52210/277255 2/ 4০ 71/5/%. | 
+ 
জগতের ফোথায কি আধা ধন্ত আছে তাহা বাহার ন। আঁনিতে ইচছা। হয়? 


ছঞনান কুভ আদ্চধ্য বন্ত বিখবৈচিত্র পুত্তকে সন্গিবেশিত হইয়াছে। কিত্ত মনুধ্য খীয় 
বৃদ্ধিবলে যে মণ্ড আন্চর্থা বস্তু ঝুর্িতকরয়াছে তাহা নরনারীর প1. বারা অতীব 


[৩] 


কর্তব্য । পৃথিবীতে যে সাতটা আশ্চর্ধা পদ আছে, ভাহার ইতিহাস ও ছবি ইহাতে 
আাছে। এতত্তিক্ন অন্যান্ত আশ্তর্য্ের বিষয় ছবিশুদ্ধ বিবৃত হইমাছে। এতোক 
আশ্চর্যের ফটে। ছবি আছে। উপহার দিবার হন্দর পুর্তক। বিলি ঝাধান। 
মূল্লা 1, আন মা । ” 


চিত্র গ্রণয় পত্রিকা! বা দাম্পত্য-সোহাগ 4 


ইহা গ্রণয বিরহাদিপূর্ণ হুললিত পদে নানাবিধ ছন্দে সুনায় সয় 
বিবিধ চিত্রসহ যুবক যুবতীর পরষ্পয় মনোরঞানকানী 
পথিত্র পত্র লিখিবার গ্রণ।লী। 
নৃতন আক্ষীরে__৮ম সংস্করণ-মূল্য ।” আন। ঠা 


বিব।হ আসর মাও করিব|র 
নানা একার ইংরাজী, বাঙ্গাল! ও মংস্ৃত হেয়াী।পুর্ণ-- 


বরযাত্রীয় ও কন্যা যাত্রীয় ঠকানে প্রশ্ন । 


১৩শ সংস্করণ__বিস্তর বাঁডিযাছে। মূল্য গ* আনা মাত্র। 
স্বকুমারমতি বাঁলকগণের পক্ষে শিক্ষাূর্ণ নূতন ধরণের আমোদ্রঞনক এনপ সুনান 
এস আর একখানিও নাই । বড় মজাদ।র পুম্তক। প্রতোকের প1ঠ কর। কর্তব্য । 
সমস্ত সংবাপপত্ে প্রশংসিত হিন্দু নরনারীর অ।?রের ধন, নূতন পুণ্তক-- 
নিত্য-পুজা পদ্ধতি । 
অনেক দিনের পর অভাঁব খুচিন! ভ্ত্রীলোকের। পধ্যস্ত এই পুস্তকের মাহাখো « 
নিজে নিজে পুজ। আফিক শিখিতে পারিবেন । এতগিন ধরিয়। খে পুপ্তকের যথার্থই 
অভাব ছিপ, তাঁহ| বিশদ-রূগে ও বিশুদ্ধ ভাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়া একাশিত 
হইল। অন্ত পুস্তকের ন্যাঃ ইহ। আঘজ্জনা ও ল্রগপূর্ণ নহে, কিখ। বিশৃঙ্খল ভাবে 
সঙগিথিষ্ট ঝু অসপ্পূর্ণ নহে। ইহা ফিবাপ উপাদেয় ও মন্দর ভাবে সঙ্গীর হই,,, 
তাঁহা৷ একবার দেখুন । এমন ইন মনের মতন গ্রন্থ আজ গর্যাত্ত হয় না এব, 
হইতেও পারে না। 
এই মহা! মুল্যবান শাধের থাম ৪ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে । ১ম থ০৩-- 
নিতাকর্মাবিধি, ২য় খণ্ডে পুজীবিধি, ওয় খণ্ডে সুব ততোত্র ও কষ্চ এবং সর্থ খণ্ডে গুজা ও 
শর কথ। এবং মেয়েলি ব্রতের ছুড়! আছে। এতভিন মুদ্রা প্রকরণ সসগপ্ত ছবি। 
থান হইয়াছে। স্থতরাং এপ মনোমুগ্ধকর ও চিত্তীকর্মক দিত্য এয়োজনীয় 
য়া অর্থের সদ্যবহার ক্রুন। এমন বৃহৎ ব্যাপার, অথচ মূল্য অতি 
শাত্র অটি আনা ২৫০ পৃষ্ঠ, স্থপ মিখান। সত্বর লইয়া পারসার্থিক 


